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প্রকাশকের কথা 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক । দরূদ 
ও সালাম পেশ করছি নবী যমুহাম্মদন্রহ্হত্র তার পরিবার, সাহাবায়ে 
কেরাম এবং সেই সকল বান্দাহদের প্রতি যারা আমৃত্যু তার 
পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন। 

আপনাদের হাতে আছে শায়খ হুসাইন আল আওয়াইশাহ যিনি 
শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানীর একজন ছাত্র, তার রচিত 
আরবি বই ‘আল বুকাউ মিন খাশইয়াতিল্লাহ’ এর ইংরেজি 
অনুবাদ । 

‘লেখক তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এ বইটিও সাজিয়েছেন মহাগ্রন্থ 
কুরআনের আয়াত, নবী গ্রুহু-রএর বাণী, সাহাবায়ে কেরামের 
দৃষ্টান্ত এবং ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের ঘটনা প্রবাহ দিয়ে । আমরা আশা 
করি, লেখকের সচেতনতা, সতর্কতা অবলম্বন করে 
যাচাই-বাছাইসহ হৃদয় নিংড়ানো বর্ণনা আমাদের হৃদয়কে কোমল 
করতে, আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে এবং এ পৃথিবীর 
সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থায়ীভাবে পরিবর্তন 
করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে । 


সে সব ভাই-বোনদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি- যারা 
এ কৰ্মে সার্বিকভাবে সাহায্য.করেছেন-আল্লাহ তায়ালা তাদের এ 
পরিশ্রমের উত্তম জাযা দান করুন । 
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যে পথে চললে আল্লাহর ভয়ে কান্না আসে 
মর i 
মৃত্যুর কথা স্মরণ 
ধেয়ে আসা মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে গভীর চিন্তা করা 


বেশি বেশি নফল ইবাদাত বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করা 
ইয়াতীমের ওপর দয়া 
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"' দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ দিন ও সময় 
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ভূমিকা 


সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য । আমরা তীরই তারিফ করি, তার কাছেই 
ক্ষমা ও সাহায্য চাই । আমরা আমাদের মন্দ কাজ ও অনিষ্টতা থেকে 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আল্লাহ যাকে সরল পথ দেখান তাকে 
বক্ৰপথে নেয়ার কেউ নেই । আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে 
কেউ সরল পথ দেখাতে পারে না । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কারো প্রভুত্বের অধিকার নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং আমি আরো সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, মুহাম্মদঞ্হই তার বান্দা ও রাসূল । 
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হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি সতর্ক হও। যিনি তোমাদের 
সৃষ্টি কৰ্টেছেন একজন মানুষ (আদম) থেকে আর তার সঙ্গীও সৃষ্টি করেছেন 
তার থেকে তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন 
বহু নর ও নারী। আর ভয় কর সেই আল্লাহকে যার দোহাই দিয়ে তোমরা 
পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করে থাক এবং আত্মীয়তার 
সম্পর্ক বিনষ্ট কর না । নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া 
নজর রাখছেন।* 


১. সুরা-৩ আলে-ইমরান : আয়াত-১০২ 
২. সূরা-৪ নিসা : আয়াত-১। 
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হরিয্বাসীগনং অরাছকে-তয় কর এবং সত্য বল । তিনি (আল্লাহ) 
তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ 
মাফ করে দিবেন । যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল হুই. এর আনুগত্য করে 
সে এক মহাসাফল্য অর্জন করে।* 


নিঃসন্দেহে শ্ৰেষ্ঠ কথামালা হলো আল্লাহর বাণী (আল কুরআন) এবং শ্রেষ্ঠ 
পথ নির্দেশ হলো নবী মুহাম্মদ গ্:ই-এর পথ নির্দেশ । নব আবিষ্কৃত ' 
ব্যাপারগুলো (বিদায়াতসমূহ) খারাপ, কারণ নব আবিষ্কৃত জিনিসই বিদয়াত 
যাওয়ার কারণ । পাপের ফলে মানুষের আর্থিক সঙ্কট ও মানসিক কষ্ট বাড়ে । 
তাদের কঠিন হৃদয় অশ্রু বিসর্জন দিতে চোখকে বাধা দেয়। তারা ঈমানের 
স্বাদ ও সুখ থেকে বঞ্চিত । তবে আল্লাহর অনুগ্রহ-ধন্যরা এঁ স্বাদ ও সুখ পেয়ে 
থাকে । আহা! এ সংখ্যা যে নিতান্তই কম! 

তাই আমি এ বিষয়টি তুলে ধরতে জরুরি প্রয়োজন অনুভব করি এবং এভাবে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ে অশ্রু বিসর্জনের গুরুত্ব ও মহত্ব প্রকাশে 
এবং এটা অর্জনের পথ বাতলে দেয়ার ইচ্ছা করি । তাছাড়া যে কেউ 
বাধা-বিপত্তি অতিক্ৰম করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। আর এক্ষেত্রে আমি উল্লেখ 
করেছি নবী মুহাম্মদ হই এবং তার সাহাবায়ে আজমায়ীনের ক্রুন্দনের কিছু 
ঘটনা ও বিবরণ । আমি আমার মান্যবর উস্তাদ শায়খ মুহাম্মাদ নরুসরুদ্দিন 
আলবানী (র)-এর প্রতি আবারো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যার “সহীহ আত 
তারগীব ওয়াত তারহীব” গ্রন্থের তথ্য উপাত্ব আমার আলোচ্য বিষয়কে সমৃদ্ধ 
করেছে। তার বইটি এখনো অবশ্য প্রকাশ পায়নি । 

আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুলের 
আর্জি পেশ করছি। অন্য আর কারো কাছে আমার কোনো চাওয়া নেই 
(অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর জন্যই এটা করা ।) নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে 


ন | 
৩. সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত-৭০-৭১। 
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অল্পহর ভয় কাদা ৯ 


দোয়া সম্পর্কে জরুরি কথা 

১, রাসূল হ:হই দোয়াকে মুখ্বুল ইবাদত (ইবাদতের মগজ) বলেছেন। 
কথাটি চমৎকার তাৎপর্য বহন করে। দোয়া মানে কিছু চাওয়া । কে 
চায়? যে অভাব বোধ করে সে-ই চায় ৷ যা না পেলে তার চলে না তা 
সে পেতে চায়। কার কাছে চায়? যে তার অভাব দূর করতে সক্ষম বলে 
বিশ্বাস করে তার কাছেই চায় । অভাবের অনুভূতি যার যত বেশি সে 
তত বেশি কাতরভাবে চায় । আর যার অভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে বেশি 
ধারণা আছে সে চাইতেই থাকে, সে চাইতে ক্লান্তি বোধ করেনা । 
যা প্রয়োজন মনে হয় তা না থাকলেই অভাব বোধ হয়। দুনিয়ার জীবনে 
প্রতি মুহূর্তেই কিছু না কিছু প্রয়োজন মানুষ বোধ করে। এ প্রয়োজন 
বোধের শেষ নেই । যে হাজার টাকার মালিক সে লক্ষের কাংগাল, যে 
লক্ষের মালিক সে কোটির কাংগাল । যার যত বেশি আছে সে তত বড় 
কাংগাল । দুনিয়ায় হাজারো রকমের প্রয়োজন মানুষ বোধ করে। আর যে 
মরণের পরপারের জীবনে বিশ্বাস করে তার অভাববোধ আরও ব্যাপক ৷ 
এঁ পারের প্রয়োজন তাকে আরও বড় কাংগাল বানায় । 
আল্লাহর কাছে সে-ই বেশি চায় এবং রাতদিন দোয়া করতে থাকে যে 
দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে আগ্রহ রাখে । এ দোয়াই 
প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর দয়ার কাংগাল । এ দোয়া তাকে আল্লাহর 
প্রতি অতি বিনয়ী বানায় । এ বিনয়ই ইবাদাতের রূহ যে ব্যক্তি আল্লাহর 
নিকট কাতরভাবে বিনয়ের সাথে দোয়া করে সে তার এ মহান মনিবের 
সস্তুষ্টিও চায় । কারণ তিনি সন্তুষ্ট না হলে দোয়া কবুল করবেন না। এ 
সন্তুষ্টির প্রয়োজনেই সে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা কর্তব্য 
মনে করে- অর্থাৎ ইবাদতের সাধনা করতে থাকে । 
রাসূলশ্ু:ুই আরও বলেছেন, যে দোয়া করে আল্লাহ তার উপর খুশী হন । 
আর যে দোয়া করে না আল্লাহ তার উপর রাগ করেন। যে দোয়া করে 
সে আল্লাহর অনুগত বলেই তিনি তার উপর খুশি হন । যে দোয়া করে 
না সে আল্লাহর ধার ধারেনা বলেই তিনি রাগ করেন। তাই একথা 
প্রমাণিত হলো যে, দোয়া সত্যিই ইবাদাতের মূল বা মগজ । রাসূল হই 
একথাও বলেছেন যে, £1 5 2%41 দোয়া করাটাও ইবাদত । 
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আল্লাহর ভয় কাদা 


রাসূল হট বলেছেন যে, মনোযোগের সাথে দোয়া না করলে দোয়া 
কবুল হয় না। আসলে দোয়া তো মনের ভেতর থেকেই আসতে হবে। 
মুখে তো দোয়ার শাব্দিক প্রকাশ মাত্র । মুখে উচ্চারণ করে দিল দিয়ে 
দোয়া করতে হয়। তাহলে না বুঝে আরবিতে মুখে দোয়া আবৃত্তি করলে 
কেমন করে কবুল হবে? আরবি ভাষা জেনে শব্দে শব্দে বুঝে দোয়া করা 
জরুরি নয় । কিন্তু যে দোয়াটি পড়া হচ্ছে এর মর্মকথা জানতে হবে । 
আল্লাহর কাছে কী জিনিস চাওয়া হচ্ছে, দিল যদি সে খবরই না রাখে 
তাহলে এটা দোয়া হয় কেমন করে? তাই মুখে আরবিতে দোয়া করার 
সময় কি. চাওয়া হচ্ছে মনে তা বুঝতে হবে। যেমন নিরক্ষর লোক 
টাকা-পয়সা লেনদেন করার সময় নোটের লেখা পড়তে না জানলেও 
কোনটা কত টাকার নোট তা তাকে অবশ্যই চিনতে হয় । 


তবে আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো ভাষায় শব্দে শব্দে অর্থ বুঝে দোয়া 
করার মধ্যে যে মজা ও তৃপ্তি তা তারাই অন্তর দিয়ে অনুভব করে যারা 
অর্থ জানে তাই শব্দে শব্দে অর্থ বুঝবার তাওফীক আল্লাহ যাদেরকে 
দিয়েছেন তাদের বেশি করে দোয়া মুখস্থ করা উচিত । আরবি জানা 
সত্বেও যারা এজন্য সময় খরচ ও মেহনত করে না তারা বড়ই হতভাগা । 


যেসব দোয়া আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য বাছাই করা হলো তা 
জায়নামাযে বসে হাত তুলে উচ্চারণ না করলে দোয়া বলে গণ্য হবে না 
এমন মনে করা ভুল বিভিন্ন অবস্থায়ই দোয়া করতে হয়। খাওয়ার 
শুরুতে ও শেষে, অযুর আগে, মাঝে ও পরে, শোবার সময় ও জেগে, 
যাববাহনে উঠা ও নামার সময়, পায়খানায় যাবার ও ফিরে আসার সময় 
এবং এ রকম আরও অনেক সময় যেসব দোয়া করা হয় তাতে কি হাত 
উঠাতে হয়? এসব দোয়া কি জায়নামাযে বসে উচ্চারণের সুযোগ আছেঃ? 
তেমনিভাবে সকাল-সন্ধ্যার দোয়াও যে কোনো অবস্থায়ই করা যায় । 
অন্যান্য দোয়া সুযোগ মতো সবসময়ই করা চলে । হাটা, দাড়ান, বসা ও 
শোয়া অবস্থায় মনটাকে দোয়ায় ব্যস্ত রাখলে বাজে চিন্তা থেকে নিস্তার 
পাওয় সহজ হয়। অবশ্য তাহাজ্জুদের সময় এবং অন্যান্য নামাযের 
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শেষে জায়নামাযে যথাসম্ভব বিলম্ব করে দোয়া করায় এক বিশেষ মজা ও 
তৃপ্তি রয়েছে'। কিন্তু দোয়া করার জন্য জায়নামাযে বসা যে শর্ত নয় সে 
কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য । রাসূল এইই অনেক 
সময় হাত তুলে দোয়া করেছেন এবং দোয়ার শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল 
মাসেহ করেছেন। 

. কাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে মোট ৯ 
জনের উল্লেখ দেখা যায় £ ক. প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত মযলুমের দোয়া, 
খ. বাড়ি ফেরার পূর্ব পর্যন্ত হাজীর দোয়া, গ. জিহাদ বন্ধ করার পূর্ব 
পর্যন্ত মুজাহিদের দোয়া, ঘ. সুস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর দোয়া, ৬৩. 
কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য যে দোয়া করা হয় সে দোয়া, [সবচেয়ে 
তাড়াতাড়ি এ দোয়া কবুল হয় বলে রাসূল হহহই বলেছেন] চ. সম্তানের 
জন্য পিতামাতার দোয়া, ছ. মুসাফিরের দোয়া, জ. ইফতারের সময় 
রোযাদারের দোয়া ও ঝ. ন্যায়পরায়ণ ইমামের (নেতা বা শাসক) দোয়া । 

. দোয়া কবুল হবার ধরণ সম্পর্কে রাসূল ্রহুই বলেন যে, কোনো মুসলিম 
যদি গুনাহের কাজের জন্য এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য 
দোয়া না করে তাহলে তার সব দোয়া তিন প্রকারের মধ্যে কোনো এক 
ধরণে অবশ্যই কবুল হয়। কোনো দোয়াই অথাহ্য করা হয় না। 

. হয় তার দোয়া দুনিয়াতেই কবুল করা হয় । 


. অথবা যে দোয়া সে করেছে তা তার জন্য কল্যাণকর নয় বলে এ দোয়ার 


বদলে তার সমপরিমাণ গুনাহ মাফ করে দোয়া হয় । 

, অথবা দোয়ার বদলা আখেরাতে পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে। 

, দোয়ার ব্যাপারে রাসূলহুহহই এর আরও কয়েকটি হেদায়াত : 

ক. দোয়া কবুল হতে দেরী দেখে নিরাশ হয়ে দোয়া করা বাদ দেয়া 
মন্তবড় ভুল । (এত দোয়া করলাম কবুল তো হয় না বা না জানি 
কোনো গুনাহ করেছি যার জন্য দোয়া কবুল হচ্ছে না- এ ধরনের 
কথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন) । দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া করা 
উচিত নয়! 

খ. দোয়ার দ্বার তাকদীরও বদলাতে পারে। 
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গ. ছোট-বড় সব প্রয়োজন পূরণের জন্যই দোয়া করা উচিত- এমনকি 
জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও ফিতার জন্য দোয়া করা দরকার 1 

ঘ. দুঃখের দিনে দোয়া কবুল হোক, এ কামনা থাকলে সুখের দিনেও 
" দোয়া করা উচিত । 

৬. দোয়া প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন। 

চ. যার রিয্‌ক হালাল নয় তার দোয়া কবুল হয় না। 

৭. আল্লাহর কাছে যে জিনিসের জন্য দোয়া করা হয় তা হাসিল করার জন্য 
বান্দাহকেও চেষ্টা করতে হয়। বিনা চেষ্টায় শুধু দোয়া করে পাওয়ার 
আশা করা বোকামী । এমন দোয়া আল্লাহ কবুলই করেন না । জমিতে 
হালচাষ না করে ফসলের জন্য দোয়া বা বিয়ে না করেই সম্তানের জন্য 
দোয়া কোনো বোকাও করে না । জমিতে প্রাণপণ মেহনত করার পর 
দিল থেকেই দোয়া আসে যেন আল্লাহ তায়ালা মেহনত বরবাদ না করেন। 

আল্লাহর রাজতৃ্‌ ও মানুষের খেলাফত কায়েমের জন্য মানুষকে যে দায়িত্ব 

দেয়া হয়েছে সে কাজ জান-মাল দিয়ে রাসূল শ্রহ্হই ও সাহাবায়ে কেরাম 
আজীবন মেহনত করেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো দোয়াগুলো এঁ কাজ 
থেকে বিচ্ছিন্ন। এ কাজ না করে এসব দোয়ার অধীফা পড়া দ্বারা কিছুই 
হাসিল হতে পারে না। কামাই-রোজগারের জন্য চেষ্টা-তদবীর না করে 
সোয়া লাখবার রিযিকের দোয়া জপলে এ দোয়া কবুল হয় না। চেষ্টা করা 
অবস্থায় দোয়া করলে আশা করা যায় যে, দোয়া কবুল হবে। চেষ্টা না করে 
দোয়া করার নাম ‘আমল’ রাখা অর্থহীন ৷ শুধু দোয়া করা রোজগারের 

‘আমল’ বলে গণ্য হতে পারে না। 

এ পুস্তিকায় যেসব দোয়ার সমাহার হয়েছে এর মূল্য তাদেরই বুঝে আসবে 

যারা ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ । এসব দোয়া তাদের প্রাণে প্রেরণা, 

আবেগ, হিম্মত ও জববা পয়দা করবে । এসব দোয়া যেমন তাদেরকে আরও 
কর্মতৎপর করবে, তেমনি তাদের কর্মতৎপরতাও দোয়া করার সময় আবেগ 


সৃষ্টি করবে । 
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এখানে যেসব দোয়া সংকলন করা হয়েছে তা সকল দোয়া প্রার্থীর নিকট 
সমান আকর্ষণীয় হবার কথা নয়। সবার নিকট সব দোয়া সমান আবেগ সৃষ্টি 
করে না । দোয়া প্রার্থী তার মানসিক অবস্থা অনুযায়ীই দোয়া বাছাই করে 
থাকে। এখানে যেসব দোয়া বাছাই করা হয়েছে তা এসব দোয়া প্রার্থীরই 
মনে খোরাক যোগাতে পারে যাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার পেছনে নিম্নরূপ 
মানসিক অবস্থা বিরাজ করছে-- 

১. জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সবসময় সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ 
তায়ালাকেই প্রভু, মনিব, হুকুমকর্তা ও মাবুদ হিসেবে মেনে চলার 
মধ্যেই আমার জীবনের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 

২. আল্লাহ তায়ালাকে মেনে চলার ব্যাপারে মুহাম্মদ এহই-কেই একমাত্র 
পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে অনুকরণ ও অনুসরণ করে চলবে । এ আদর্শকে 
অনুকরণ করার উদ্দেশ্যেই সাহাবায়ে কেরাম (রা) বিশেষ করে 
খোলাফায়ে রাশিদীনকে বাস্তব নমুনা মনে করে। 

৩. আখিরাতে চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যই আমার দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী 
জীবনের একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য । মহান মনিবের সন্তুষ্টি, রাসূল £::3-এর 
শাফায়াত এবং জান্নাতে নবী, সিদ্দাক, শহীদ ও সালেহ লোকদের সঙ্গ 
লাভই আখেরাতের সাফল্যের আসল লক্ষ্য। 

8. রাসূল হুল্তই স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতকে নিয়ে ইকামাতে 
দ্বীনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার যে উদাহরণ রেখে গেছেন 
এর সত্যিকার অনুকরণ ছাড়া আখেরাতে এঁ সাফল্য কিছুতেই আশা 
করতে পারি না। 

৫. আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের 
আন্দোলনে আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করলাম । আমার 
জীবন ও মরণ আল্লাহ তায়ালারই জন্য উৎসর্গ করলাম ৷ 

৬. আল্লাহর দরবারে শহীদই নবীর পর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী বলে আমি 
মনিবের নিকট এ মর্যাদারই কাংগাল। 
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৭. মহান মনিবের নিকট হাযির হবার একমাত্র পথই হলো মৃত্যু । তাই 
মৃত্যু কামনার ধন, ভয়ের বিষয় নয় । নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসবে 
না, আর যখন আসবে তখন কেউ ফিরাতে পারবে না । তাই মৃত্যুকে ভয় 
করা অর্থহীন মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করাই ঈমানের দাবি। 
আল্লাহর পথে মৃত্যুই গৌরবময় । কোনো বিপদই মৃত্যুর চেয়ে বড় নয় । 
প্রত্যেক বিপদই আল্লাহর অনুমতি নিয়েই আসে । তাই একমাত্র 
আল্লাহকেই ভয় করি । আর কোনো কিছুই ভয়ের কোনো পাত্র নয়! 

(আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.) 


আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন 
সালাহ সুনহানাছ ওয়া তায়ালা বলেন, 
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আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, এটা এমন একটি গ্রন্থ যার সমস্ত 
অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মধ্যে বিভিন্ন সময়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এসব 
শুনে সে লোকদের লোম শিউরে উঠে যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর 
তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আকৃষ্ট হয় ।* 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘোষণা- 
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8. ৩৯-সূরা যুমার : আয়াত-২৩। 
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নিঃসন্দেহে যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল (অর্থাৎ, ইহুদি ও 
খিস্টানদেরকে) তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা অবনত মস্তকে 
সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ওঠে মহিমা আমাদের প্রভুর । আমাদের 
রবের অঙ্গিকার তো পূর্ণ হয়েই থাকে এবং তারা নতমুখে কাদতে কাদতে 
লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের বিনয় আরো বেড়ে যায় ।* 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা- 
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এরাই হচ্ছে নবীগণ আদম সন্তানদের মধ্য থেকে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ 
করেছিলেন এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ 
করিয়েছিলাম, তাদের বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলের 
বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি সঠিক 
পথের সন্ধান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম ৷ এদের অবস্থা এই 
ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত 
অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ।* 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল এরই কে 
বলতে শুনেছি, (কিয়ামতের দিন) যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো 


৫. ১৭-সূরা বনী ইসরীঈল : আয়াত-১০৭-১০৯। 
(১০৭ নং আয়াতটি সিজদার আয়াত) 
১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৫৮ ৷ (আয়াতটি সিজদার আয়াত) 


[Ed 
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ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষকে তার (আল্লাহর) ছায়াতলে 
তিনি আশ্রয় দিবেন ।" আর তারা হলো- 

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,” ২. এঁ যুবক যে আল্লাহর বন্দেগীতে বেড়ে উঠেছে, 
৩. এঁ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদে যেতে ব্যাকুল থাকে।* ৪. দু'জন ব্যক্তি যারা 
আল্লাহর জন্যই পরস্পরকে ভালোবাসে, সাক্ষাত করে এবং সে অবস্থায়ই 


৭. শায়খ আলবানী “আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব” গ্রন্থে বলেন, আল্লাহর ছায়ার 
পরিধি হলো তার প্রভুত্বের/মালিকানার পরিধি । প্রতিটি ছায়াই তার ছায়া, তার ' 
সম্পত্তি, তার সৃষ্টি এবং কর্তৃত্ব । [অর্থাৎ, আল্লাহ এ ছায়ার মালিক । যে বিষয়টি 
এখানে জোর দেয়া হয়েছে তা হলো, এটা (ছায়া থাকাটা) আল্লাহর প্রতি কোনো 
বৈশিষ্ট্যের আরোপ নয় এবং এটা হলো ‘আল্লাহর গোলাম’, ‘আল্লাহর ঘর’ 
ইত্যাদি শব্দগুলোর মতো ৷ তাই ছায়া আল্লাহর বাড়তি কোনো গুণ নয় তবে 
এটিকে তার সাথে সংযুক্তির উদ্দেশ্য হলো স্বাতন্ত্য ও মহত্বের প্রকাশ, যা দ্বারা 
তাকে অন্য সকল সাধারণ ছায়া থেকে আলাদা বুঝায় ৷] 
এখানে যে ছায়াকে বুঝানো হয়েছে তা তার (আল্লাহর) আরশের (বসার 
স্থানের) ছায়া যা অন্য একটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে 
দিনের কথা বলা হয়েছে তা কিয়ামতের দিন, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের 
প্রতিপালকের সামনে দাড়িয়ে থাকবে এবং সূর্য তাদের খুব নিকটে চলে আসবে 
এবং তারা তখন প্রচণ্ড গরম অনুভব করবে ও ঘামতে শুরু করবে। একমাত্র 
তার ছায়া ব্যতিত আর কোনো ছায়া সেখানে থাকবে না। 

৮. শায়খ আলবানী তার ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি 
(শাসক) হলেন এমন ব্যক্তি যিনি বহু মানুষের ওপর কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকার 
রাখেন। আর তিনি প্রকৃত অর্থেই মুসলিমদের ভালো ও কল্যাণ সাধনে 
পেরেশান থাকেন হাদীসটি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের (অন্য ব্যক্তিদের 
প্রথমে) কথা দিয়ে শুরু হওয়ার কারণ হলো তার লোকের (হাদীসের অন্য 
লোকদের চেয়ে) ব্যাপক কল্যাণ সাধনের সুযোগ রয়েছে। এ শাসকের জন্য 
এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সে তার শাসনকার্যে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করবে 
কেননা তাছাড়া সে ন্যায়পরায়ণ হতে পারবে না । তাই এ ব্যাপারে আল্লাহর 
বিধান মেনে নিতে সাবধান হও। 

৯. শায়খ আলবানী তার ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীঁব’ গ্রন্থে বলেন, অর্থাৎ 
মসজিদের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা আছে এবং মসজিদে জামায়াতে নামায 
আদায়ে সে সচেষ্ট থাকে । 
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আল্লাহর ভয় কাদা ১৭ 


পৃথক হয়।*? ৫. এমন পুরুষ যে উচ্চ বংশের ও সুন্দরী রমণীর কুপ্রস্তাব এ 
বলে ফিরিয়ে দেয় যে “আমি আল্লাহকে ভয় করি” ।** ৬. এমন ব্যক্তি যে এত 
গোপনে দান করে যে তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কী দান করল । 


৭. এবং এমন ব্যক্তি নিভৃতে আল্লাহর স্মরণে আল্লাহর ভয়ে যার নয়নযুগল 
অশ্ৰুসিক্ত হয়।”* 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল শ্রহহ্ই:কে বলতে শুনেছেন, যে 
ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না 
এমনকি দুধ দোহন করার পর আবার তা স্তনে ফেরত যাবে (তবুও সে ব্যক্তি 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে না) । আর জিহাদের ময়দানের ধূলি ও জাহান্নামের 
ধোয়া কখনই একত্র হবে না।** 


১০. শায়খ বলেন, “আল্লাহর জন্য সাক্ষাত করা এবং আল্লাহর জন্য পৃথক হওয়ার 
অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদের সাক্ষাত এবং তারা 
উভয়েই পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ভালোবাসার ওপর স্থির থাকে । তাদের 
প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে তাদের এ ভালোবাসা আল্লাহর (পথে কাজের) জন্য 
আর এটাই তাদের সাক্ষাত ও পৃথক হওয়ার অন্যতম শর্ত । 

১১. আলবানী বলেন, উচ্চ বংশের এবং সুন্দরী রমণী থেকে তার কামনা-বাসনা 
নিবৃত রাখতে গিয়ে এটা মুখের কথা কিংবা অন্তরের কথাও হতে পারে। উচ্চ 
বংশ ও সুন্দরী বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ, সে খুবই কাজ্ক্ষিত এবং তাকে 
পাওয়াও অনেক কঠিন । বাস্তবতা হলো একজন পুরুষ তাকে (এ রকম নারী) 
পেতে অন্তরে কামনা করে এবং মুখেও প্রকাশ করে। 

১২. বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য সূত্র থেকে বর্ণিত । এ হাদীস সংক্রান্ত আরো 

বিস্তারিত অধ্যায়ের জন্য সহীহ আত তারগীব (১/২০১) দেখা ষেতে পারে। 

. আত তিরমিযী হতে বর্ণিত, তিনি একে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন। আন 
নাসায়ী শরীফেও হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। আল হাকীম বলেছেন এর বর্ণনার 
ধারাবাহিকতা সহীহ । আল মুনযিরী কর্তৃক আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থেও 
উদ্ধৃত করা হয়েছে। শায়খ আলবানীও একে আল মিশকাত গ্রন্থে (৩৮২৮) ও 
আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে বিশ্বাসযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন: 


Vv 
G 
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১৮ আল্লাহর ভয় কাদ: 


আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ==ব3.কে বলতে 
শুনেছেন, এ দু'চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (এক) যে চোখ 
আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয়। (দুই) যে চোখ সারারাত আল্লাহর পথে 
পাহারায় সতর্ক থাকে ।** 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হই বলেছেন, দুটি 
চোখকে জাহান্নামের আগুনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক. আল্লাহর ভয়ে 
যে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে, দুই. যে চোখ সারারাত ইসলামের স্বার্থে বা 
কাফেরদের থেকে একটি পরিবারের নিরাপত্তা দিতে পাহারায় থেকেছে 


আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল হই বলেছেন, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দুটি ফোটা ও দুটি চিহ্নের চেয়ে অধিক প্রিয় 
কিছু নেই । এক ফোটা অশ্রু যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ে ঝরে 
পড়ে এবং এক ফোটা রক্ত যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে প্রবাহিত 
হয়। তেমনিভাবে দুটি চিহ্ন, একটি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার 
জন্য সহ্য করা হয়। আরেকটি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক 
নির্ধারিত বিধি-নিষেধ পালন করতে গিয়ে যে (আঘাতের) চিহ্ন পাওয়া হয় ।** 


উসমান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ শই বলেছেন, তুবা’* 
তাদের জন্য যারা তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যারা তাদের বসবাসের 


১৪. আত তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত এবং শায়খ আলবানী আল মিশকাত ও আত 
তারগীবে একে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 

১৫. আল হাকীম রচিত আল মুসতাদরাক গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং আরো অনেকেই উদ্ধৃত 
করেছেন । শায়েখ আলবানী তার আত তারগীব গ্রস্থেও একে সহীহ বলে স্বীকার 
করেছেন। 

১৬. ইমাম তিরমিযী একে হাসান বলে উদ্ধৃত করেছেন। শায়খ আলবানীও একে 
বর্ণনার ধারাবাহিকতায় হাসান বলেছেন তার আল মিশকাত গ্রন্থে এবং আত 
তারগীব গ্রন্থে সহীহ বলেছেন। 

১৭. এটা জান্নাতের একটি গাছ। এর বিস্তৃতি প্রায় একশত বছরের পথের সমান। 
জান্নাতবাসীদের পোশাক এ গাছে শুকাতে দেয়া হয়। রাসূল কহু এর বাণী, 
“তুবা হলো জার্নাতের একটি বৃক্ষ, এর সীমা একশত বছরের দূরত্বের সমান । 
জা তবাতদের তা শাজালি এবলেডযাতে বেরা হয? আহমদ 
এবং আরো অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন, এটা হাসান লি গায়রিহী । ‘আস 
সাহীহা’তে শায়খ আলবানীও উদ্ধৃত করেছেন 
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আল্লাহর ভয় কাদা ১৯ 


ঘরটিকে যথেষ্ট মনে করে (অর্থাৎ, বাসস্থানেই তৃপ্ত) এবং যারা নিজেদের 
ভুলের জন্য (গুনাহের ভয়ে) আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ১ 

উকবা ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি জানতে চেয়ে প্রশ্ব করেন, হে 
আল্লাহর রাসূল গই! কিসে মুক্তি পাওয়া যায়? রাসূল গুহই উত্তরে বলেন, 
তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখলে, তোমার ঘরে (সম্পত্তিতে) সন্তুষ্ট থাকলে 
এবং তোমার ভুল-ভ্রান্তিতে আল্লাহর কাছে কাঁদলে ।* 


আত্মার কাঠিন্যর ব্যাপারে সতর্ক হও 


আত্মার কঠিনতার ব্যাপারে সতর্ক হোন, কেননা এটা (কাঠিন্য) আপনাকে 
জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। তাই আপনার আত্মাকে কঠিন হওয়া থেকে 
রক্ষা করুন এবং হৃদয় কঠিন করতে পারে এমন সবকিছু থেকে সতর্ক 
থাকুন । আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে না 
AGN 
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“যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্বরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে 
তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন 
না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল । তাদের ওপর সুদীৰ্ঘকাল 


১৮. ইমাম তাবরানী তার “আল আওসাত আস সাগীর” গ্রন্থে করেছেন এবং 
এর বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে হাসান বলেছেন। আল (র) “আত 
তারগীব ওয়াত তারহীব” গ্রস্থেও হাদীসখানা সম্পৃক্ত করেছেন । শায়খ আলবানী 
সহীহ আত তারগীব-এ একে হাসান বলে ঘোষণা করেছেন। 

১৯. ইবনে আল মুবারাক ‘আয যুহদ’ গ্রন্থে ইমাম আহমদ আত তিরমিযী গ্রন্থে এবং 
'আরো অনেকেই হাদীসটিকে উদ্ধৃত করেছেন। এটি একটি সহীহ হাদীস এবং 
শায়েখ আলবানী আস সাহীহা খস্থে উদ্ধৃত করেন। 


www.pathagar.com 


২০ আল্লাহর ভয় কাদা 


অতিক্রান্ত হয়েছে অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের 
অধিকাংশই উদ্ধত ও অবাধ্য ।*" 

এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় আবু হাজিম উল্লেখ করেছেন আমের ইবনে 
আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) তার পিতার মাধ্যমে জ্ঞাত হন যে, ইসলাম 
গ্রহণের চার বছর পর এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ 
তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। 

তারা (যু'মিনরা) তাদের মতো যেন না হয়ে যায় ইতোপূর্বে যাদেরকে কিতাব 
দেয়া হয়েছিল । তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে তাই বলে কি 
তাদের অস্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল? আর তাদের অধিকাংশই ছিল উদ্ধত্য ও 
অবাধ্য । 


আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা এ 
পৃথিবীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহর সতর্কবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছে।*২ 

(আল্লাহর ভয়ে) অশ্রু বিসর্জন** আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা/করুণা যা তিনি 
তার বান্দার হৃদয়ে ঢেলে দেন। 

উমামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার নবী 
মুহাম্মদ হই এর সঙ্গে ছিলাম । তার একজন মেয়ে এক দূত মারফত খবর 
পাঠালেন যে, তার ছোট্ট এক ছেলে সন্তান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে রাসূল 
হ্রহই এ দূতৰে বললেন, তুমি তার (রাসূল এই এর মেয়ের) কাছে ফিরে 
যাও এবং তাকে বল যে, আল্লাহ যা কিছু দেন বা নেন এটা তার (আল্লাহর) ব্যাপার । 


২০. সূরা- হাদীদ : আয়াত-১৬ । 

২১. সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে সহীহ হিসেবে উল্লিখিত । 

২২. ইমাম আল বাগাবী তার তাফসীর খন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। 

২৩. ইবনে কাইয়ুম বলেন, কান্না অনেক প্রকারের । যেমন, ১. অনুখহ অনুকলম্পার 
কান্না, ২. ভীতি ও ভক্তির কান্না, ৩. প্রেম ও প্রীতির কান্না, 8৪. আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের 
কান্না, ৫. উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও মানসিক আর প্রত্যেক বত্তুরই একটি নির্ধারিত 
আয়ুঙ্কাল রয়েছে। সুতরাং যাতনার কান্না, যে বেদনার বিষ এ হৃদয় সহ্য করতে 
পারে না । ৬. দুঃখের কান্না, ৭. ক্লান্তি-শ্রাস্তি ও দুর্বলতার কান্না, ৮. প্রতারণার 
কান্না-যে প্রতারণার শিকার হলে চোখ অশ্রুতে ভারি হয়ে উঠে, হৃদয় ফেটে 
যায়। ৯. যারা কারা ও অর্থের বিনিময়ে কান্না, যেমন কিছু অর্থের বিনিময়ে শোক 
প্রকাশ করে। [অনুবাদকের নোট : ইসলাম পূর্ব আরবের একটি প্রথা ছিল 
এমন, কোনো মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করতে লোক ভাড়া করা হতো, 
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তাকে ধৈর্যধারণ করতে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনে আল্লাহর পুরস্কারের কথা 
স্মরণ করতে বলো । পরে বার্তাবাহক রাসূলের £33 কাছে ফিরে আসলেন 
এবং বললেন, সে আল্লাহর কসম করে আপনাকে তার কাছে যেতে বলেছে। 
তাই রাসূল: তার উদ্দেশ্যে সাদ ইবনে উবাদা ও মু'আজ ইবনে জাবাল 
রাসূল লই-কে অনুসরণ করলেন এবং আমি নিজেও তাদের সাথে গেলাম । 
ছোট্ট বালকটিকে নবী ্রুহ্নইএর কাছে আনা হলো । বালকটি তখন গোজ্তানির 
মতো শব্দ করছিল২ যেন মৃত্যুর পূর্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।*৫ 
তৎক্ষণাৎ রাসূলের শুই চোখে জল ছল ছল করে উঠে । এ দৃশ্য দেখে সাদ 
(রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল গুহই! এটা কী? (অর্থাৎ, এ কান্না কিসের 
কার্না?) তিনি উত্তরে বললেন, এটা আল্লাহর ক্ষমা/দয়া যা আল্লাহ তার বান্দার 
অন্তরে ঢেলে দেন। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার দয়া সে বান্দার মধ্যে রাখেন 
যে দয়ালু ।*২ 


কান্নাকাটি ও মাতম করার জন্য, যা একটি আবেগঘন ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ 
তৈরি করত । আর এটা করা হতো এজন্য, যেন লোকেরা মনে করে নিহত 
ব্যক্তিটি খুব জনপ্রিয় ছিল এবং তাকে লোকেরা খুব ভালোবাসে । নবী শরলহই 
নবুয়তের পর এ কুসংস্কার বন্ধ করেন। ১০. এক্যমতের কারা, যখন কেউ 
দেখে কোনো একটা ব্যাপারে লোকেরা কান্নাকাটি করছে তখন সেও তাদের 
কান্নায় শরিক হয় কান্নার কারণ না জেনেই । (জাদ আল মাআদ থেকে ঈষৎ 
সংক্ষিপ্ত) । 

২৪. গোভানির শব্দ (আল কা’কা) : কোনো কিছুর (মৃদু) নড়াচড়া যেখান থেকে শব্দ 
কানে আসে । যে অর্থটি এখানে নেয়া হয়েছে তা হলো বিক্ষোভ ও আন্দোলন । 
তিনি (কথন/বর্ণনাকারী) বুঝাতে চেয়েছেন : প্রত্যেকবার নিঃশ্বাসে শিশুটি দীর্ঘ 
নয় সাথে সাথেই আরেকটি নিঃশ্বাস নেয় যা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। 
(আন নিহায়া থেকে সংকলিত) 

২৫. নিঃশ্বাসের শব্দটি ছিল পুরনো কোনো (তরল পদার্থের) *'ত্রের (যেমন কলস, 
মাটির হাড়ি ইত্যাদি) মধ্য হতে আসা শব্দের মতো! 

২৬. বুখারী ও মুসলিম শরীফ হতে বর্ণিত । 
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নবী মুহাম্মদ শুহুই এর কাননা২৭ 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল 
হ্রহতুই আমাকে বলেছেন, ‘কুরআন তিলাওয়াত কর! তাই আমি সূরা আন 
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“তখন কেমন হবে যখন আমরা প্রত্যেক জ্ঞাতি থেকে এক একজন সাক্ষী 
আনব এবং তাদের ওপর আপনাকে (মুহাম্মদ ক্রহুই-কে) সাক্ষী হিসেবে দাড় 
করাব।”*২৮ 

এরপর আমি তার (নবীশ্রহহই এর) দিকে তাকালাম এবং লক্ষ্য করলাম যে, 
তার দু'চোখ পানিতে ভরে উঠছে।** 


২৭. ইবনুল কাইয়ুম তার “যাদ আল মাআদ” গ্রন্থে বলেন, নবী করীম লেই এর 
কান্না ছিল তার হাসির মতোই (নিঃশব্দের)। তিনি শব্দ করে কাদেননি এবং তার 
কষ্ঠস্বরও উচ্চ হয়নি । একেবারে তার (মুচকি) হাসির মতোই ছিল কারা, যাতে 
কোনো শব্দ হয়নি । তথাপি তার চোখ পানিতে ভরে উঠেছিল । যতক্ষণ না তা 
ঝরে পড়েছিল । আর সে কান্নার শব্দ ছিল (পানির/চায়ের) কেতলি থেকে তা 
(পানি/চা) ঢালার শব্দের মতো আর সে শব্দ ভেসে আসছিল তার বুকের মধ্য 
থেকে মৃতের রুহের মাগফিরাত কামনায় তিনি (রাসূল রহ) কাদতেন। 
(কিয়ামতের ময়দানে) উন্মতের (কঠিন মুহূর্তের) তয় ও সমবেদনায় তিনি 
কাদবেন । আল্লাহর প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও ভয়ের কারণে তিনি কাদবেন। এ 
সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে কারীমা শুনে তিনি কেঁদে উঠেন। বস্তুত এ কান্না 
হলো গভীর আকুতি, ভালোবাসা ও আনন্দের কারা যাকে বিশেষ রূপ দিয়েছে 
আল্লাহর ভয় বা খাশিয়াহ । 

২৮. সূরা-৪ নিসা : আয়াত-৪১ ৷ 

২৯. বুখারী মুসলিম এবং আরো অনেক সূত্র হতে বর্ণিত । 
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এ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটির একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, আবু সাঈদ (রা)-এর 
বর্ণিত একটি হাদীস থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ == বলেছেন, একজন 
নবী আসেন যার সঙ্গী থাকবে দু'জন পুরুষ এবং আরেকজন নবী আসেন তার 
সাথে থাকবে তিনজন এবং এ রকম কম-বেশি থাকবে (অন্য নবীদের 
সাথে) ৷ তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি তোমার উন্মতের কাছে আমার 
বার্তা পৌছে দিয়েছ? সে (নবী) উত্তর করবে হ্যা’। তখন তার উম্মতকে 
ডাকা হবে, আল্লাহর এ বাণী তোমাদের কাছে পৌছানো হয়েছিল? তখন 
তারা উত্তরে বলবে ‘না’ । তখন সে নবীকে জিজ্ঞাসা করা হবে ‘কে’ তোমার 
জন্য সাক্ষ্য দিবে? (সে) নবী উত্তরে বলবেন “মুহাম্মদ গ্রলহই ও তার উম্মত 
(আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে) । ফলে ডাকা হবে নবী মুহাম্মদক্হহই.এর উম্মতকে 
এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে “তোমরা কি এ (অন্য নবীদের বাণী) 
সম্পর্কে জানতে? তারা (উম্মতে মুহাম্মাদী) উত্তরে বলবে ‘হ্যা’ । 

তখন আবারো প্রশ্ব করা হবে তোমরা কিভাবে সে সম্পর্কে জানতে পারলেঃ 
তারা উত্তরে বলবে আমাদের নবী মুহাম্মদ হ্হহই সে বিষয়ে আমাদের 
জানিয়েছেন এবং আমরা তা বিশ্বাস করেছি।” তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, এ 
ঘটনাটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেছেন, আর 
এভাবেই আমি তোমাদেরকে (মুসলিমদেরকে) একটি মধ্যমপস্থী জাতি 
হিসেবে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তোমরা সমগ্র মানবজাতির সাক্ষী হতে পার 
আর মুহাম্মদ তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন.....১০-৩১ 

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল মিকদাদ ছাড়া বদর যুদ্ধের দিন 
আমাদের সাথে আর কোনো অশ্বারোহী ছিল না । আমাদের সবাই ঘুমাচ্ছিল 
(রাতের বেলা) শুধু আল্লাহর রাসূল শর: ছাড়া । তিনি একটি গাছের নিচে 
নামায পড়ছিলেন আর ফজর হওয়ার আগ পর্যন্ত কাদছিলেন।*২ 


৩০. সূরা আল বাকারা (২) : ১৪৩ 

৩১. ইবনে মাজাহ ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এবং ইমাম বুখারী এ ধরনের একটি 
হাদীসও বর্ণনা করেছেন আর এটা আস সাহীহহাতেও রয়েছে। 

৩২. ইবনে খুজায়মাহ তার সহীহ'তে উদ্ধৃত করেছেন শায়েখ আলবানী একে তার 
সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে সই'হ ব’ল:ঘোষণা দিয়েছেন। 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল গ্রহ এর 
জীবদ্দশায় একবার সূর্য গ্রহণ হলো । তিনি (রাসূল কলই) সালাতে দাড়িয়ে 
গেলেন এবং সালাতে তিনি এতক্ষণ দাড়িয়ে থাকলেন মনে হচ্ছিল যেন তিনি 
রুকুতে যাবেন না। এরপর তিনি রুকুতে গেলেন (এত দীর্ঘ সময় ধরে) মনে 
হচ্ছিল যেন তিনি আর ক্লকু থেকে মাথা তুলবেন না । এরপর তিনি রুকু 
থেকে মাথা তুললেন (এ অবস্থায়) দীর্ঘক্ষণ থাকলেন আর মনে হচ্ছিল যেন 
তিনি আর সিজদায় যাবেন না । এরপর তিনি সিজদায় গেলেন এবং এত 
দীর্ঘক্ষণ সেজদায় কাটালেন মনে হচ্ছিল তিনি আর মাথা উঠাবেন না এবং 
বসা অবস্থায় এত দীর্ঘক্ষণ কাটালেন যেন মনে হচ্ছিল তিনি আর সিজদায় 
যাবেন না। তারপর তিনি আবার সিজদায় গেলেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ 
সিজদায় থাকলেন যেন মনে হচ্ছিল তিনি আর মাথা তুলবেন না। 


এরপর তিনি জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন এবং এ বলে কাদতে লাগলেন 
ইয়া আল্লাহ! আপনি কি প্রতিজ্ঞা করেননি যে, যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে 
আছি ততক্ষণ তাদের কোনো শাস্তি দিবেন নাঃ প্রভু! আপনি কি আমাকে এ 
ওয়াদা দেননি যে, যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও আমরা ক্ষমা প্রার্থনা 
করব ততক্ষণ আপনি কোনো শাস্তি দিবেন না? যখন তিনি দু'রাকাত নামায 
শেষ করলেন তখন সূর্যযহণ দূর হয়ে গেল এবং তিনি তখন দাড়িয়ে গেলেন 
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং তাসবীহ পাঠ করলেন । এরপর 
বললেন, চন্দ্র ও সূর্য হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি 
নিদৰ্শন, তারা (চন্দ্র ও সূর্য) কারো জন্ব-মৃত্যুর কারণে গ্রহণ করে না । তাই 
যদি তুমি তাদের গ্রহণ হতে দেখ, তাহলে আল্লাহর নাম স্বরণে মশগুল হয়ে 
যাও ।৩ 


৩৩. হাদীসটি আশ শামাইল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আন 
নাসায়ী শরীফে সালাতিল কুসুফ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শায়েখ আলবানী 
মুখতাসার আশ শামায়েল-এ বলেন, আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন, দেখুন 
সহীহ আবু দাউদ শরীফ । ইবরা আল যালীল গ্রস্থে এর কিছুসংখ্যক লেখক 
হাদীসটিকে বর্ণনার ধারাবাহিকতা সূত্রে সংগ্রহীত । এছাড়া সূর্য হণের নামাযে 
প্রতি রাকাআতে দুই রুকু এটা ইবনে আমর এবং আরো অনেক্রের নিকট হতে 
বৰ্ণিত সূৰ্য্ঘহণ অনুঙ্ছেদের হাসীদগুলোতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা বিশুদ্ধ দুটি হাদীস 
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আল্লাহর ভয় কঁদ' ২৫ 


বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার যখন আমরা 
রাসূলুল্লাহ এহই-এর সাথে ছিলাম । তখন তিনি একদল মানুষের দিকে 
তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে তারা এখানে একত্রিত হয়েছে? বলা 
হলো, ‘একটি কবর খুড়ার জন্য’ । এরপর রাসূলুল্লাহ এইই বিস্মিত ও 
গেলেন এবং হাটু গেড়ে বসে পড়লেন সেখানে ৷ তিনি কী করেছেন তা দেখার 
জন্য আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম । তার চোখের জলে মাটি ভিজে না 
যাওয়া পর্যন্ত কাদতে লাগলেন এরপর তিনি আমাদের দিকে তাকালেন এবং 
বললেন, হে আমার ভাইয়েরা! এমন একটি দিনের জন্য প্রস্তুত হও।৩৪ 


আবদুল্লাহ ইবনে আশ শিখখির (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ এ.কে আমাদের সাথে সালাত আদায়ে পেয়েছি এবং আমি তার 
বুকের মধ্য হতে আসা কান্নার আওয়াজ শুনেছি, যা অনেকটা পাত্রে ফুটস্ত 
পানির শব্দের মতো ।*৫ 


গ্রন্থে ও অন্যান্য সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। আর আমি (লেখক) এ সংক্রান্ত 
হাদীসগুলোকে ‘সিফাতু সালাতিল কুসুফ’ নামক একটি পুস্তিকায় সংকলন 
করেছি। এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে যে, রুকু একবারই উল্লিখিত হয়েছে, এটা 
একটি দুর্বল বর্ণনা যা, অনেকগুলো শক্তিশালী বর্ণনার বিপরীত । 

৩৪. বুখারী শরীফের ‘আততারীখ'’ অনুচ্ছেদে, ইবনে মাজাহ, আহমদ এবং অন্যান্য 
গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে । এটি একটি হাসান হাদীস যা শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী 
তার ‘আস সাহীহা’ গ্রস্থেও উল্লেখ করেছেন। 

৩৫. আবু দাউদ, আন নাসায়ী এবং ইমাম তিরমিযী আশ শামায়েলে বর্ণনা করেছেন। 
এছাড়া আল হাফিজ তার ‘আল ফাতহ' গরস্থে বলেন : এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা 
শক্তিশালী । ইবনে খুজায়মাহ, ইবনে হিব্বান এবং আল হাকীম একে বিশুদ্ধ 
বলে ঘোষণা করেছেন। শায়েখ আলবানী তার ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব, 
গ্রস্থেও একে বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন . 
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২৬ আল্লাহর ভয় কাদা 


সাহাবায়ে আজমাঈনের ক্রন্দন/সাহাবাগণের কান্না 

ইরবাদ ইবনে ছারীয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল এই 
আমাদের গভীর সতর্কবাণী দিয়েছেন যা আমাদের অস্তরে কম্পন সৃষ্টি করেছে 
এবং আমাদের চোখের অশ্রু বিগলিত করেছে। তাই আমরা রাসূল গহহুইকে 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল শুরহই এটা আমাদের কাছে বিদায়ী হজ্তবের মতো 
মনে হচ্ছে, তাই আমাদেরকে আরো উপদেশ দিন । তিনি উত্তর করলেন, 
আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে (তাকওয়া 
অর্জনে) এবং (নেতার বক্তব্য) শ্রবণ ও আনুগত্যের এমনকি যদি একজন 
আবিসিনিয়ার দাসকেও (কেননা আবিসিনিয়ার লোকেরা অত্যন্ত কালো ও 
কুৎসিত চেহারার হয়ে থাকে বঙ্গানুবাদক) তোমাদের নেতা বানানো হয়। 
আর তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘায়ু হবে তারা অনেক মতানৈক্য দেখবে । 
তখন তোমাদের কর্তব্য হলে আমার সুন্নাহকে এবং সাহাবায়ে কেরামের 
সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা । দাত দিয়ে কামড়ে ধরার মতো ।*৬ নব আবিষ্কৃত বা 
নিদায়াতীর (ইবাদত বন্দেগীর) ব্যাপারে সাবধান থাকবে৷ কেননা প্রত্যেক 
নব আবিষ্কার বা বিদায়াত হলো বিভ্রান্তি 1৩৭ 

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কুসুই আমাদেরকে নসীহত 
করেন যা আমরা এর আগে কখনো শুনিনি তিনি (রাসূল £3) বলেন, 
আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম আর 
কাদতে বেশি । একথা শুনার পরই সাহাবায়ে আজমাঈন তাদের মুখ ঢেকে 
ফেলেন এবং কাদতে শুরু করেন।”৩৮-৩৯ 


৩৬. অর্থাৎ : সুন্নাত আমলের সাথে লেগে থাকে এবং তা পালনে সং্াম করা । 
সেই ব্যক্তির মতো যে তার মাড়ির দাত দিয়ে শক্ত করে কোনো প্রিয় বজু ধরে 
রাখে । এ কারণে যে তা হাত ফসকে বেড়িয়ে যাবে। 

৩৭. ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । 
সংগ্রহীত সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনানে আরু দাউদ এবং সহীহ সুনানে 
আত তিরমিযী থেকে উৎসারিত এছাড়াও দেখুন, সহীহ আত তারগীব ওয়াত 
তারহীব এবং তাখরীজ অভ কিতাব আসসুন্নাহ। 

৩৮. অর্থাৎ : তারা (সাহাবাগণ) কেদেছিলেন এবং তাতে ফুপিয়ে কাদার মতো শব্দ 
হয়নি । আরবি শঙৰ্চ 'খানীন’ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ এব্নন শব্দ যা নাকের বাশি 
থেকে উৎপন্‌ হয়: তার নাকের বদলে মুখ থেকেও সে শব্দ উচ্চারিত হতে 
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আল্লাহর ভয় কন: ২৭ 


আবু বকর (রা)-এর কান্না 

সালাতে আবু বকর (রা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনাই যেত না তার 
অত্যাধিক কান্নার কারণে । যে কথা আমরা জানতে পারি, আয়েশা (রা)-এর 
কাছ থেকে, তিনি (আয়েশা) বলেন, তার (রাসূল £53 অসুস্থতার সময় 

্রহ্হই বলেন, আবু বকর (রা)-কে নামাযের ইমামতি করতে আদেশ 
কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল শ্র্নই-কে বললাম যে, 
সত্যিই আবু বকর (রা) যদি আপনার স্থলে (নামাযের ইমামতিতে) দাড়ান 
তাহলে লোকেরা তার অত্যাধিক কারার ফলে কিছুই শুনতে পাবে না। তাই 
(হে রাসূল গ্রহ! আপনি দয়া করে) উমর (রা)-কে ইমামতি করতে বলুন । 
নবী মুহাম্মদ এ্হহেই আবারো বললেন, “আবু বকরকে নামাযে ইমামতির 
আদেশ দাও ৷” 


এরপর আয়েশা (রা) হাফসা (রা)-কে বললেন, আল্লাহর রাসূল হ:ই-কে 
বলুন যে, “যদি আবু বকর (রা) আপনার স্থলে ইমামতিতে দাড়ান তবে 
লোকেরা তার কান্নার কারণে তার কথা কিছুই বুঝবে না। তাই উমর 
(রা)-কে নামাযের ইমামতির আদেশ দিন । হাফসা তাই করলেন এবং রাসূল 
এলেই উত্তরে বললেন, চুপ কর! তোমরাতো দেখছি ইউসুফ (আ)-এর 
উম্মতের মতো ।£০ আবু বকরকেই নামাযে ইমামতি করার আদেশ দাও ।” 
তারপরে হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, “তুমি কাজটি আমার জন্য 


পারে (আন নিহায়াহ)। আল হাফিজ ‘আল ফাতহ' গ্রন্থে বলেন, শব্দটি ‘হ' 
উচ্চারণে ‘হানীন' হিসেবে যার অধিকাংশই সহীহ আল বুখারী শরীফে বর্ণিত 
হয়েছে আর আল কাশমীহানী ‘খ’ উচ্চারণে ‘খানীন’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 
যার প্রথমটি বুকের মধ্য থেকে আসা কারবার শব্দ বুঝতে, আর দ্বিতীয়টি নাকের 
মধ্য হতে আশা কান্নার শব্দ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। 

৩৯. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত । 

৪০. আল হাফিজ ‘আল ফাতহ' গ্রন্থে বলেন, আয়েশা (রা) ও ইউসুফ (আ)-এর 
উম্মতের মধ্যকার সাদৃশ্য হলো, মিশরের তৎকালীন বাদশাহ আজীজের স্ত্রী (তার 
শহরের) কিছু সংখ্যক নারীকে রাজপ্রাসাদে দাওয়াত করলেন। তাদের সম্মানে 
রাজসিক খাবারের আয়োজন করা হলো ৷ তার (স্ত্রীর) আসল উদ্দেশ্য হলো এ 
নারীদেরকে হযরত ইউসুফের অপরূপ েন্র্য দেখানো । আয়েশা (রা)-এর 
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ভালো করলে না ।” (অর্থাৎ, আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলে/রাসূলের অপছন্দ 
হয় এমন কথা বলতে বাধ্য করলে ।)8? 


অপর একটি বর্ণনায় আছে, ‘সত্যিই আবু বকর (রা) একজন কোমল 
স্বভাবের মানুষ যদি সে আপনার স্থানে আসে তবে সে নামাযে ইমামতি 
করতে পুরোপুরি সক্ষম হবে না বলে আশংকা করছি ।8২ 


উমর (রা)-এর কানা 
উমর (রা)-এর কান্না মসজিদের শেষ কাতার থেকেও শোনা যেত যা 
আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) । তিনি বলেন, 
আমি উমর (রা)-এর নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে কারার (মৃদু) শব্দ 
শুনতে পেতাম পেছনের কাতার থেকেও বিশেষ করে যখন এ আয়াতটি 
তিলাওয়াত করতেন 


তিনি বললেন, আমি আমার দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্টের ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর 
কারো কাছে করছি না 8৩-৪৪ 


পিতাকে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখতে রাসূল শুই কে 
অনুরোধ করার বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল যে (আবু বকরের কোমল মনের মানুষ 
হওয়া) ঈমানদাররা (মুসম্লীরা) তার কারার কারণে নামাযের তিলাওয়াত শুনতে 
পাবে না । তদুপরি এখানে পূর্ণাঙ্গ অর্থ হলো (আয়েশা (রা)-এর আসল উদ্দেশ্য 
ছিল তিনি সংকিত ছিলেন যে অন্য সাধারণ লোকেরা) রাসূল এর ওফাতের 
অশনি সংকেত যেন দেখতে না পায়। এটাই আশংকারী বুখারী শরীফে উদ্ধৃত 
হয়েছে, আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতটা সম্ভব আমি রাসূলুল্লাহ 
হহেহই-কে দৃঢ়তার সাথে অনুরোধ করেছিলাম । কারণ এটা আমার একটুও বুঝে 
আসছিল না যে আল্লাহর রাসূল হুই এর স্থানে অন্য কাউকে লোকেরা গ্রহণ 
করে নিতে পারবে । প্রায়ই আমি ভাবতাম যে অন্য কাউকে রাসূল গ্রহ এর 
স্থানে দেখতে পেলে লোকেরা (রাসূল: এর মৃত্যুর) একটা অশনি সংকেত 
ভেবে নেবে। তাই আমি চেয়েছিলাম রাসূল শ্রহহই যেন আবু বকরের (ভার 
স্থলাভিষিক্ত হওয়ার) ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন ইমাম মুসলিমও 
হাদীসখানা বৰ্ণনা করেন। 

8১. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত । 

8২. বুখারী শরীফ হতে বর্ণিত । 


8৩. সূরা ইউসুফ (১২) : ৮৬ । 
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উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর কান্না 

উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর মুক্ত দাস হানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, যখন উসমান ইবনে আফফান (রা) কোনো কবরের পাশে দাড়াতেন 
তার দাড়ি ভিজে না যাওয়া পর্যন্ত কাদতেন। একবার তাকে প্রশ্ব করা 
হয়েছিল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুনেছেন কিনু কাদেননি। 
অথচ এখন (কবরের আলোচনা শুনে) কাদলেন, কেন?” তিনি উত্তরে 
বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল হ্রহই বলেছেন, “কবর হলো পরকালীন 
জীবনের প্রথম ধাপ, যদি কেউ এখানে রক্ষা পায় তাহলে পরবর্তী ধাপগুলো 
আরো সহজ হয়। আর যদি কেউ এখানে রক্ষা না পায় তবে পরবর্তী 
পর্যায়গুলো হবে আরো ভয়াবহ ।” তিনি (রাসূল হুহহর আরো বলেন, “আমি 
কবরের চেয়ে অধিক আতংকের জায়গা আর দেখিনি ।”8৫ 


আয়েশা (রা)-এর কান্না 
ইবনে হারিস যিনি নবী মুহাম্মদ এলহই এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এত্র ভাতিজা, 
বর্ণনা করেন যে, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) 
বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আয়েশা (রা) এটা ত্যাগ না করে তবে আমি 
তাকে বয়কট করব (অর্থাৎ, তার কাছে আর আসব না)। J 
আয়েশা (রা) জানতে চাইলেন, সত্যিই কি তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে 
জোবায়ের (রা)) একথা বলেছেন? লোকেরা উত্তরে বলল, হ্যা’ । আয়েশা 


88. মুয়াল্লাক ও জাযম গ্রন্থে ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন এবং শায়েখ নাসিরুদ্দিন 
আলবানী কর্তৃক তার আল মুখতাসার গ্রন্থে বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত । তিনি বলেন, 
সাঈদ ইবনে মানসূর হাদীস “ফজরের সালাতের সময়” উল্লেখ করে একে 
বিশুদ্ধ বৰ্ণনাসূত্রের সাথে সংযুক্ত করেছেন। ইবনে মুনযির অন্য এক সূত্র থেকে 
' একই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বায়হাকীও একটি বিশুদ্ধ সূত্র থেকে বর্ণনা 
করেন এবং এটা উল্লেখ করেন যে, তা ছিল এশার সালাতের সময় _। আসলে 

' ঘটনাটি দুই ওয়াক্তের সময়ই ঘটতে পারে। 

8৫. ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হতে বর্ণিত, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গারীব 

‘হাদীস হিসেরে বর্ণনা করেছেন । শায়খ আলবানী ‘আল মিশকাত' গ্রন্থে এ 
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(রা) তখন বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি আবদুল্লাহ ইবনে 
জোবায়ের (রা)-এর সাথে আর কথা বলব না । যখন এ (কথা না বলার) 
বিরতি দীর্ঘ হচ্ছিল তখন (এ অবস্থা নিরসনে) আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের 
তার (আয়েশা (রা)-এর) পরিচিত কোনো মধ্যস্থতাকারী খুঁজতে লাগলেন। 
কিন্তু আয়েশা (রা) একথা শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি কোনো (তার 
নিয়োজিত) মধ্যস্থতাকারীকে মেনে নেব না। আর আমি আমার শপথ ভেঙে 
কোনো পাপও করব না । এরপর যখন এ বিরতি আরো দীর্ঘ হচ্ছিল (এবং 
মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন) তখন তিনি মিসওয়ার ইবনে মাকরামা এবং বনী 
যোহরার গোত্র থেকে আগত আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন আবদে 
ইয়াগুসের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, 
আল্লাহর কসম, আয়েশা (রা)-এর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা 
করুন । কেননা আমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার শপথ করা তার জন্য 
হারাম ।”$১, 

তাই মিসওয়ার ও আবদুর রহমান তার সাথে সামনে এগিয়ে চলল । তাকে 
(আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরকে) কাপড় দিয়ে পেচিয়ে তাদের মধ্যখানে 
আড়াল করে রাখল । তারা আয়েশা (রা)-এর কাছে পৌছে প্রবেশের অনুমতি 
চেয়ে সালাম দিল “আসসালামু .আলাইকুম ওরাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুছ” 
আমরা কি ভিতরে আসতে পারি! আয়েশা (রা) বললেন, ‘হ্যা, আসুন’ ৷ তারা 
বললেন, আমাদের সবাই আসবেঃ তিনি বললেন, “হ্যা, আপনাদের সবাই 
আসুন” তিনি জানতেন না যে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) তাদের 
মধ্যে আছেন । তাই যখন তারা প্রবেশ করলেন তখন আয়েশা (রা)ও অন্য 
লোক মারফত জোবায়ের (রা)-এর প্রবেশের কথ জানতে পারেন। 
জোবায়ের (রা) আয়েশা (রা)-কে করজোরে মিনতি করতে থাকলেন তাকে 
ক্ষমা করার জন্য আর কাদছিলেন। মিসওয়ার ও আবদুর রহমানও আয়েশা 
(রা)-কে জোবায়ের (রা)-এর সাথে কথা বলতে ও তাকে ক্ষমার আবেদন 


৪৬. হাফিজ বলেন, যেহেতু সে (আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের) ছিল তার (আয়েশা 
(রা)-এর) ভতিজা এবং তার বেড়ে উঠায় তার ভূমিকা ছিল। 
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গ্রহণ করে নিতে অনুরোধ করতে লাগলেন । তারা তাকে বললেন, “আপনি 
(আয়েশা) জানেন যে নবী হ্র:হই (মুসলিমদের সাথে কথা না বলার মতো) 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্বকারিতা নিষেধ করেছেন। এ কারণে যে কোনো মুসলিমের 
জন্য এটা হারাম যে সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বলবে না৷” 


এভাবে তারা যখন বার বার তাকে (আত্মীয়তার সম্পর্ক ভালো রাখা ও 
অন্যের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করার মাহাত্ঘ্য) স্বরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং অসুখী ' 
ও অস্বস্তিকর পরিবেশ যা সম্পর্ক বিনষ্টের ফলে তৈরি হয় তা তুলে ধরলেন। 
আয়েশা (রা)ও তাদেরকে কাদতে কাদতে তার শপথের কথা স্বরণ করিয়ে 
দিচ্ছিলেন এ বলে, “আমি তো শপথ করেছি আর শপথ খুবই কঠিন 
ব্যাপার ৷” তারা তাকে নাছোর বান্দার মতো অনুরোধ করতে থাকলেন 
যতক্ষণ না তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের সাথে কথা বলেন । অবশেষে 
তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের সাথে কথা বললেন এবং তার শপথ 
ভাঙার কাফফারাহ্বরূপ চল্রিশটি দাস মুক্ত করে দেন। পরে যখনই তার 
[আয়েশা (রা)] শপথের কথা স্মরণ হতো তখন তিনি এত বেশি কাদতেন যে 
ভার চোখের পানিতে তাঁর গায়ের চাদর ভিজে যেত 18৭ 


উন্মে আইমান (রা), তার মুনীব 
আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর কান্না 
আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ এলেই 
ওফাতের পর উমর (রা)-কে বললেন, চলেন, আমরা উম্মে আইমানঃ 
(রা)-কে দেখে আসি । রাসূল হ্হুহেই জীবিত থাকতে প্রায়ই তাকে দেখতে 
যেতেন। (এরপর তারা ভ্রমণে গেলেন এবং) যখন তারা ফিরবেন তখন তিনি 
(উম্মে আইমান) কাদতে শুরু করেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি 


8৭. বুখারী শরীফ । 
৪৮. তিনি (উম্মে আইমান (রা) রাসূল ===-এর শৈশবে ধাত্রী ও সেবিকার কাজ 
করতেন। 
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৩২ আল্লাহর ভয় কাদা 

কাদছেন কেন? রাসূল হ=হই যে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন এটা কি তীর 
(রাসূল হেই এর) জন্য উত্তম নয়? উম্মে আইমান উত্তরে বললেন, আমি 
সেজন্য কাদছি না এবং আমার কাছে এটাও অজানা নয় যে রাসূল গ্রহ. এর 
জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ (মৃত্যুবরণ) উত্তম; বরং আমি 
কাদছি এজন্য যে, (রাসূল হ:হই-এর মৃত্যুর ফলে) স্বরগীয় রহমত পৃথিবীতে 
আসা বন্ধ হয়ে গেছে। একথা তাদেরকেও কাঁদতে বাধ্য করল । তারা সবাই 
একসাথে কাদলেন 8৯ 


আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর কান্না 

সাদ ইবনে ইবরাহীম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, 
আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) রোযা রেখেছেন এমন একদিন তার 
সামনে কিছু খাবার আনা হলো এবং তিনি ঘোষণা করলেন, মুসআব ইবনে 
উমায়ের শহীদ হয়েছেন আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম । তার 
কাফনের কাপড় ছিল এত ছোট যে, যদি তার মাথা ঢাকা হয় পা বেড়িয়ে 
পড়ে আবার যদি তার পা ঢাকা হয় মাথা বেড়িয়ে পড়ে আর আমি এ দৃশ্য 
দেখেছিলাম । তিনি আরো বলেন, ‘হামজা (রা) শহীদ হন আর তিনিও 
আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আর এখন পৃথিবী আমাদের জন্য অনেক প্রশস্ত 
হয়েছে (অথচ তাদের সময় এমনটা ছিল না) । অথবা তিনি বলেন, পৃথিবীর 
অনেক সম্পদ (এখন) আমাদের দেয়া হন্তয়ছে। আর আমরা আশংকা করছি 
না জানি আমাদের ভালো কাজগুলোর প্রতিদান (খুব দ্রুত এ পৃথিবীতেই) 
দিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি খুব কাদতে শুরু করলেন এবং তিনি তার 
খাবার পরিত্যাগ করেন।৫০ 


8৯. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত । 
৫০. বুখারী শ্রফ হতে বর্ণিত । 
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আল্লাহর ভয় কাদা , ৩৩ 
হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর কান্না 

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান ফারসী (রা) অসুস্থতায় 
ভুগছিলেন সাদ (রা) তীকে দেখতে এলেন তিনি দেখলেন যে সালমান 
ফারসী (রা) কাদছেন তাই সাদ (রা) তাকে প্রশ্ন করলেন, হে আমার ভাই! 
আপনি কাদছেন কেন? আপনি কি আল্লাহর রাসূল এই এর সঙ্গে ছিলেন নাঃ 
এটা কি তেমন নয়, এটা কি তেমন নয়? (অর্থাৎ রাসূল হল: এর জীবদ্দশায় 
ইসলাম প্রতিষ্ঠা পূর্ব সময়ে কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতনের মতোই কি 
কষ্টকর নয়) । সালমান (রা) উত্তরে বললেন, নিম্নোক্ত দুটি কারণের কোনো 
কারণেই কাদছি না । আমি পার্থিব কোনো স্বার্থের কথা চিন্তা করে কাদছি 
না। না পরকালের প্রতি ঘৃণা নিয়ে কাদছি।.বরং আল্লাহর রাসূল রুই দৃঢ়তার 
সাথে আমাকে আশ্বস্থ করেছেন, কিন্তু আমি নিজেকে শুধু একজন 
সীমালংঘনকারী হিসেবেই দেখছি। আর তোমাকে বলছি, হে সাদ! যখন 
তুমি বিচার করবে তোমার বিচার কার্যে আল্লাহকে ভয় করো, তোমার 
বিতরণ কার্যে আল্লাহকে ভয় করো যখন তুমি বিতরণ করবে। তোমার 
নিয়তেও আল্লাহকে ভয় কর যখন তুমি কোনো কিছু করার নিয়ত কর ।৫? 


সাধিত (রা) বলেন, ‘আমি শুনেছি যে তিনি তার মৃত্যুর পর সম্পত্তি হিসেবে 
শুধু বিশ দিরহাম রেখে গেছেন।৫২ 


PE ROE TU ETE 
সামুরাহ বিন শাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হাশিম ইবনে 
ওতবার নিকট গেলাম আর সে ছিল তখন ছুরির আঘাতে আহত ৷ আর 
মুয়াবিয়া (রা) তাকে দেখতে এলেন, আবু হাশিম (রা) তখন কাদছিলেন। 
ন মুয়াবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে চাচা! কোন জিনিস আপনাকে কাদাচ্ছে? 


৫১. ইবনে মাজাহ কৰ্তৃক বৰ্ণিত (সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ) এছাড়া অন্য আরো 
অনেকেই বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি সহীহ'। আস সহীহা থেকে উদ্ভৃত। 
৫২. সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ হতে বর্ণিত; +" - 
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৩৪ আল্লাহর ভয় কাদা 


ব্যাথা নাকি এ পৃথিবী ৷ তিনি উত্তরে বললেন, ‘কোনোটিই নয়’, বরং আল্লাহর 
হেই আমাকে আশ্বস্থ করেছেন এবং আমি তা পালন করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছি । 


তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তোমরা যে সম্পদ অর্জন কর তা লোকদের মধ্যে ভাগ 
হয়। প্রকৃত অর্থে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হলো : “একজন গোলাম/চাকর 
এবং একটি বাহনের পশু যা আল্লাহর পথে কাজে লাগবে।” আর আমি এ 
সম্পদ অর্জন করেছি এবং তা সঞ্চয় করে রেখেছি। অর্থাৎ, রাসূল এরদহই 
ঘোষিত সম্পদের চেয়েও বেশি সম্পত্তি তিনি অর্জন করেছেন।৫৩ 


যে পথে চললে আল্লাহর ভয়ে কান্না আসে 


আল্লাহর ভয় । এটা অর্জনে আন্তরিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করা ও সতর্ক 
হওয়া8 জরুরি । 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, “আল্লাহকে ভয় কর 
আর আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।”৫৫ 


রু্থল মাআনীতে এসেছে, ‘আল্লাহকে ভয় কর।' এর অর্থ হলো, তিনি যা 
আদেশ করেছেন তা করা এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে 
বিরত থাকা । আর ‘আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন’ এর অর্থ হলো, তিনি 
(আল্লাহ) তার আইন-কানুন যা তোমাদের আকর্ষণীয় বস্তুগুলোকে ঘিরে 
রয়েছে। আর এ কারণেই কান্না আসবে (তোমাদের) । 

Sel PEPE FE Es LL ml 


A AFA 


SDE EE OE 


পণ 


৫৩. ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত । শায়েখ 
আলবানী একে আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে ‘হাসান’ বলে ঘোষণা করেছেন। 
৫৪. আমার রচিত ‘বই দি বুক অফ সিনসিয়ারিটি” থেকে উৎসারিত । (আল ইরশাদ, 

১৯৯৭. মিডলস্বাড, ইউকে) । 
৫৫. সূরা আল বকারা (২) : ২৮২ । 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৩৫ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, “যারা আমার পথে সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব ।”৫৬ 


এটা ভেবেও কান্না আসতে পারে। আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল 
এহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিন ধরনের মানুষ ঈমানের স্বাদ পাবে 
প্রথমতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূল গ্রহ্হুই. কে অন্য যে কোনো কিছুর 
চেয়ে বেশি ভালোবাসবে । দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি অন্য কাউকে শুধু আল্লাহর 
জন্যই ভালোবাসবে ৷ তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত থেকে উদ্ধারের 
(হেদায়েতের) পর, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে ফিরবে না এ কারণে যে সে 
জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে চায় না।৫৭ আর আল্লাহর ভয়ে কাদলে এ ঈমানী 
মজা পাওয়া যাবে। 


জ্ঞান 
sie Ds ECCS ETE OEE 


GAP, GSA rd 


iE 2 Ss | 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে 
NT 


Cet “A Azer PY oe A 
TA oA Bor A % ABP or AA AD 
TG EE 


AAA dAer de AD 


pelle be Eh 


SB Ls20 sO Ab 
Uo i > 


Ed 


৫৬. সূরা আনকাবুত (২৯) : ৬৯ । 
৫৭. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত । 
৫৮. সুরা আল ফাতির (৩৫) : ২৮ । 
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৩৬ আল্লাহর ভয় কীদা 


যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এবং 
যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের 
বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীমের বংশধরদের থেকে ও ইসরাইঈলের 
বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আমি সঠিক 
পথের সন্ধান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম । এদের অবস্থা এই 
ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত 
অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ত £৯ 

Li ll Lt ots ss : LE ETE 


dc 1 AP GA IAD D AAZA AY LUADS 


Eo U1 oe s১১U Ee Fe il 


AAD Ar GL AS Ed SASF AS dw? Are 


fs GSN 153 - Yad ED e300 rp 


LAS PAP FA ror 

- eis 1 ij 

(হে মুহাম্মদ হহুহই) আপনি এদেরকে বলে দিন, তোমরা একে (কুরআনকে) 

মানো বা না মানো, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদেরকে যখন 

এটা শুনানো হয় তখন তারা অবনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে 

উঠে পাক পবিত্র আমাদের রব, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হয়েই 

থাকে” এবং তারা মুখে কাদতে কাদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের 
বিনয় আরো বেড়ে যায়।*০ 


৫৯. সূরা মরিয়ম (১৯) : ৫৮-৬০ 
৬০. সূরা বন: ইসরাঈল (১৭) : ১০৭- ১০৯ । (১০৭ নং আয়াতটি সিজদার আয়াত) 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৩৭ 


আবুল আ'লা আল তাঈমী এ আয়াতে কারীমা সম্পর্কে বলেন, যাকেই জ্ঞান 
দেয়া হয়েছে তাকে তা কাদায় নি; বরং তাকে প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা তার উপকারই 
হয়েছে৷ কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জ্ঞানীর ব্যাপারে বলেন- 


A 2 A Lo aASK 2A2 7 A dA Ar 
Sp os SU 5 , 


A SAI Cre 


ol PEA 0 He Uo se CBE 


pe blo 
এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় যে, এটা আপনার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং এর 
সামনে তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়ে; যারা ঈমান আনে অবশ্যই আল্লাহ তাদের 
চিরকাল সত্য-সরল পথ দেখিয়ে থাকেন ।*২ 
আবু জর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ গরহহই বলেছেন, 
আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না এবং আমি যা শুনি তোম্‌্রা তা শুন না। 
নিশ্চয়ই আকাশের কাদার ক্ষমতা রয়েছে এবং সে কাঁদে।১২ আকাশের 
কোনো স্থানই হাতের চার আঙ্গুলের মতো সমান নয় তবে আল্লাহ যে স্থানে 
ফেরেশতা বসিয়ে রেখেছেন তা ছাড়া । আল্লাহর কসম আমি যা জানি যদি 
তোমরা তা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম, কাদতে বেশি এবং তোমাদের 
স্ত্রীদের সাথে রাত্রিযাপন করতে পারতে না । (অর্থাৎ, খুব পেরেশান থাকবে) । 
বরং তোমরা পাহাড়ের চুড়ায় উঠে যেতে এবং আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীতে 
মশগুল থাকতে ।* 


৬১. সূরা আল হজ্ব (২২) : ৫৪ 

৬২. বিশাল সংখ্যক ফেরেশতা আকাশে নামলে তা ভারী হয়ে যায় ফলে আকাশ 
কেঁদে উঠে । 

৬৩. ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত, এটা হাসান 
হাদীস । শায়েখ আলবানী আস সাহীহা খ্রস্থে উদ্বৃত করেছেন। ইমাম বুখারী 
সারসংক্ষেপ আকারে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে “যদি গোমরা তা জানতে যা 
আমি জানি, তবে তোমরা হাসতে কম. কাদতে বেশি ।” ঠিক এভাবেই শায়েখ 
আলবানী উল্লিখিত সূত্রের ইঙ্গিত করেছেন। 
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মৃত্যুর কথা স্মরণ 
নিশ্চয়ই মৃত্যু এ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিসমাপ্তি ঘটাবে । যেমন আল্লাহ্র 
রাসূল হ:হুই আমাদেরকে বলেছেন, বেশি বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
বিলোপকারীকে অর্থাৎ, মৃত্যুকে স্মরণ কর।* নিশ্চয়ই কেউ যখন জীবনের 
দুঃসময় পার করা অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ করে তখন এটা (এ মৃত্যুকে স্মরণ 
করা) তাকে এ দুঃসময় পার হতে সহযোগিতা করবে (অর্থাৎ সে আর 
দুঃসময়ের যাতনা অনুভব করবে না যা সে আগে অনুভব করছিল) ৷ যখন 
কেউ ধনী অবস্থায় একে স্মরণ করবে তখন এটা (মৃত্যুকে স্বরণ করাটা) 
তাকে শৃঙ্খলিত ও ক্লান্ত অনুভব করতে সাহায্য করবে (অর্থাৎ, এতে করে সে 
তার এ পার্থিব জীবনের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়বে না এবং মৃত্যু 
পরবর্তী যে ভয়াবহ ও গুরুভার জীবন তার জন্য অপেক্ষা করছে তার 
প্রতিচ্ছায়া তার ওপর প্রতিফলিত হতে শুরু করবে ।)*৫ 
আমাদের হৃদয়ে পাওয়া কোনো দুঃখ ব্যাথার আঘাত নয় বরং 
সুখ-বিলাসিতাই আমাদের (আল্লাহর ভয়ে) কাদা হতে বিরত রাখে । তাই 
বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ কর, সর্বদা এর (মৃত্যুর) ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকা যা 
প্রতিনিয়ত ধেয়ে আসছে এবং কঠিন পরিণতির কথা চিন্তা করা যাতে 
আল্লাহর ভয়ে কাদতে সক্ষম হও । আসলে আল্লাহ যাকে চান তার জন্য এটা 
(আল্লাহর ভয়ে কাদা) সহজ করে দেন। 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল &:ুই.এর 
সাথে ছিলাম এমন সময় আনসারদের এক লোক রাসূল শুহুইএর কাছে এসে 
সালাম জানালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ হহহুই সবচেয়ে 
ভালো ঈমানদার কারা? তিনি উত্তর করলেন, যাদের চরিত্র সবচেয়ে ভালো । 
এরপর সে আবার প্রশ্ব করল, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ঈমানদার কারা? তিনি উত্তর 
দিলেন, যারা সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং যা এর (মৃত্যুর) 
পর আসছে তার জন্য প্রস্তুতি গহণ করে তারাই বুদ্ধিমান ১১ 


৬৪. ফায়াদ আল কাদীর হতে উৎসারিত । 

৬৫. নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য সূত্র হতে বর্ণিত । ইমাম তিরষিধী 
হাদীসঠিকে হাসান গারীব বলেছেন । তথাপি শায়েখ আলবানী বলেন, এটি সহীহ এবং 
এর আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে ..... ইবনে হিব্বান আল হাকীম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । 

৬৬. শায়খ আলবানী আস সাহীহা গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন । এর বিভিন বর্ণনাসূত্র 
বিবেচন্দ করে। 
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আল্লাহর ভয় কাঁদা ৩৯ 


ধেয়ে আসা মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে গভীর চিন্তা করা 


মৃত্যু নিয়ে গভীর চিন্তিত ব্যক্তিকে এর ভয়াবহতা ও আতংক বুঝতে সাহায্য 
করে যা শুরু হবে কবর ও বারযাখ* এর আতংক দিয়ে (কিয়ামত দিবসের 
আগে কবরে যে সাময়িক অবস্থানকাল) ৷ এটা মনে করো না যে মৃত্যু অনেক 
দূরে, কেননা রাসূলুল্লাহ ক্রহুহুই আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এরূপ চিন্তা করা 
থেকে তিনি এহ বলেন, জান্নাত তোমাদের যে কারোর জুতার ফিতার 
চেয়েও বেশি নিকটে, জাহান্নামও তেমনি ।১৮ এ ব্যাপারে বহু বর্ণনা রয়েছে 
আর আমি সেখান থেকে কিছু হাদীস আবারে৷ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূল শ্=হই-এর 
সাথে বসা ছিলাম এমন সময় জোরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম । রাসূল 
হ্রহ্থই তখন প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান এটা কিসের আওয়াজ শুনেছ? 
আমরা উত্তরে বললাম ‘আল্লাহ এবং তার রাসূল ::-ই অধিক জানেন ৷' 
তিনিহ্রহহই তখন বললেন, এটা ছিল একটি পাথর যা জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের 
দিকে সত্তর বছর আগে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল । যা আগুনের গভীরে যেতে 
যেতে একটু আগে তলানীতে ঠেকল ।১৯ 

রাসূলে আকরাম হহুই বলেন, নিশ্চয়ই শিঙ্গাধারী ফেরেশতা তার চোখ, এ 
কাজে নিয়োজিত হওয়ার দিন থেকেই এক দৃষ্টিতে আল্লাহর আরশের দিকে 
তাকিয়ে আছে (তা সাধারণ কোনো তাকানো নয়) এ ভয়ে যে কখন তাকে 


৬৭. আমার বই “কবর, শাস্তি ও শাস্তি” (ইবনে হাজম পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭, 
বৈরুতে, লেবানন) হতে উৎসারিত । 

৬৮. বুখারী শরীফ হতে বর্ণিত । 

৬৯. মুসলিম শরীফ হতে বর্ণিত । 

৭০. শিঙ্গা যা ব্যাপকভাবে বেজে উঠবে (যখন বিচার দিবস এসে পড়বে) এভাবেই 
বৰ্ণিত হয়েছে ইবনুল মোবারকের আয যুহদ গ্রন্থে ইমাম তিরমিজি, আবু দাউদ 
এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । শায়খ আলবানী আস সাহীহা গ্রন্থে একে সহীহ 
হাদীস বলেছেন। 
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শিঙ্গায় ফুক দিতে আদেশ করা হয়। আর তার চোখ দুটো দুটি উজ্জ্বল 
তারকার মতো ।*2 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, কিভাবে আমি আরাম-আয়েশের জীবন-যাপন করতে 
পারি যখন শিঙ্গাধারী ফেরেশতা তার ঠোটে শিঙ্গা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। আর 
তার মাথা উঁচুতে তুলে ধরে আছে (শিঙ্গায় ফুঁক দিতে আল্লাহর) নির্দেশ 
শুনতে । তাই যখনই তাকে আদেশ করা হবে তখনই সে তাতে ফুক দিবে। 
একথা শুনে উপস্থিতগণ প্রশ্ব করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ এই তখন আমাদের 
কী বলতে হবে? তিনিই উত্তরে বললেন, (তখন তোমরা) বলবে, আন্পাহই 
আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম অভিভাবক । হে আমাদের প্রভু! আমরা 
আপনার ওপর ঈমান এনেছি । (আরবি দোয়া- হাসবুনাল্লাহা নে'মাল 
ওয়াকীল ৷ নে'মাল মাওলা ওয়া নে'মান্নাসীর ।) 


আমানতু বিল্লাহ ইয়া আল্লাহ/রাব্বি । এবং সম্ভবত সুফিয়ান (রা) বলেছিলেন, 
“আমানতু বিল্লাহ ।”৭২ 

কিভাবে. নবী হুহহই সুখী মনে থাকবেন 'ও আর কিভাবেই বা স্থিরচিত্তের 
(ভাবলেশহীন) থাকবেন! কিভাবে তিনি এরূপ থাকবেন যেখানে মানুষ 
আল্লাহর বিধান লংঘন করে পাপ করছে তদুপরি, শিঙ্গাধারী ফেরেশতা 
ইতোমধ্যে তার মুখে শিঙ্গা নিয়ে দাড়িয়ে আছে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় 
যে নির্দেশ পেলেই সে তা বাজাবে। 

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এ 
বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) সকল কান্না পাঠিয়ে দেয়া হবে জাহার্নামীদের 
কাছে যার দ্বারা জাহান্নামীরা তাদের চোখ শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কাদতে 
থাকবে ভারপর তারা কাদলে রক্ত ঝরবে, যতক্ষণ না তাদের চোখে-মুখে 
রক্তে মাখামাখি হয়ে গর্ত হয়ে যায় । আর যদি কোনো জাহাজ সেখানে 
ছেড়ে দেয়া যায় তবে তা চলতে পারবে ।'৩ 


৭১. আল হাকীম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । জ্বাস সাহীহা গস্থে আলবানী কর্তৃক সহীত স্বীকৃত । 

৭২. আস সহীহা গ্রন্থে শায়েখ আলবানী হাুটুননুটি উদ্ধৃত ফরেন। 

৭৩. ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত, শায়খ আলবানী একে সহীহ আত তারগীব ও ওয়াত 
তারহীব গ্রন্থে ‘হাসান’ বলেছেন। আস সাহীহা খস্থে উদ্ধৃত । 
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অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ £=ই3 বলেন, “হে মানুষ কাদো! যদি তোমাদের 
কান্না না আসে তবে কারবার ভাব কর । কেননা, জাহান্নামবাসীরা কাদবে 
যতক্ষণ না চোখের পানিতে কপাল ভিজে যায়, যেন তারা ভাসছে, এভাবে 
চোখের পানি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কাদবে । এরপর (চোখ দিয়ে) রক্ত 
প্রবাহিত হবে তারপর চোখগুলোতে ক্ষত/গর্ত দিয়ে ভরে যাবে।” ৭8 


আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল: বলেছেন, 
অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসীরা মালিক নামক এক ফেরেশতাকে ডাকবে, 
কিনু সে চল্লিশ বছরের মধ্যে কোনো উত্তর করবে না। এরপর সে বলবে, 
‘তোমরাইতো এখানকার (উপযুক্ত) অধিবাসী ৷’ এরপর তারা তাদের প্রভুকে 
ডাকতে থাকবে এ বলে, হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এখান থেকে মুক্তি 
দিন। যদি আমরা (আবার পৃথিবীতে) ফিরে যাই তবে (অপরাধ করার 
সুযোগ থাকলেও) আমরা বাধ্যগত থাকব । তাদের আহ্বানে আল্পাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দীঘকাল কোনো সাড়া দিবেন না। এরপর আল্লাহ 
সুবহানাছ ওয়া তায়ালা বলবেন, ‘দূর হও! জাহান্নামেই থাক আর কোনো 
কথা বল না ।' অতঃপর জাহান্নামীরা সব আশা ত্যাগ করবে আর তখন শুধু 
তাদের গগনবিদারী হাহাকার ও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসবে । তাদের 
কেউ হয়ে যাবে গীধার মতো (কর্কশ), প্রথমে তারা তীব্ব কর্কশ কণ্ঠে কাদবে 
আর পরে তা বিলাপের মাধ্যমে শেষ হবে।'৫ 

আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ এই 
বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের সবার সম্মুখে এক অলঙ্ঘনীয় বাধা রয়েছে আর 


৭8. সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন। 

৭৫. ‘আত তারগীধ ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে আল মুনযিরী (র) বলেন, ইমাম তাবরানী 
হাদীসটিকে মাওকুফ হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। শায়খ আলবানী আত তালীক 
আর রাগীব গ্রস্থে একে সহীহ বলেছেন, যেখানে তিনি (আলবানী) এ হাদীস 
সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ টাক; উল্লেখ করেছেন। 
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পাপীরা সে বাধা পার হতে পারবে না $৬ উম্মে দারদা (রা)-এর অন্য এক 
বর্ণনায় এসেছে, আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি (উ্বে দারদা) বলেন, 
আমি তাকে (আবু দারদাকে) জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী হয়েছে যে 
আপনি কিছুই চাচ্ছেন না- যেমন এঁ লোকটি এতো এতো চাচ্ছে? তিনি 
উত্তরে বললেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ হই কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই 
তোমাদের জন্য রয়েছে এক দুর্লজ্ঘনীয় বাধা, যারা পাপের ভারে নূহ্য তারা এ 
বাধা অতিক্ৰম করতে পারবে না । তাই অবশ্যই আমি (আবু দারদা) সেই 
বাধা অতিক্রান্তে প্রস্তুতিস্বরূপ (দুনিয়াবি সম্পদ না বাড়িয়ে) আমার বোঝা 
হালকা করতে চাই ।৭৭ 

এভাবে মৃত্যুর স্মরণ এবং ধেয়ে আসার মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা করা 
অবশ্য কর্তব্য । 


কবর যিয়ারত করা 


নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন থেকে তোমরা তা করবে।*৮ অন্য এক 
মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।!৯ অন্য এক বর্ণনায় তিনিই বলেন, (কবর) 
যিয়ারত তোমাদের পরিশুদ্ধ করবে।৮০ 


৭৬. আল মুনযিরী (র) ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব’ গ্রন্থে বলেন, ইমাম বাযর 
(র)-এর বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে হাসান বলেন শায়েখ আলবানী সহীহ আত 
তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। 

৭৭. ইমাম তাবরানী বর্ণনার ধারাবাহিকতা সূত্রে সহীহ বলেছেন, ঠিক একইভাবে 
আল মুনযিরী (র) ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শায়খ 
আলবানী সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 

৭৮. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত 

" ৭৯. ইমাম মুসলিম কৰ্তৃক বৰ্ণিত 

৮০. ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে শায়েখ আলবানী তার আহকামুল 
জানায়েয গ্রন্থে সহীহ হাদীস বলে উদ্ধৃত করেছেন: 
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আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী হই বলেছেন, 
নিশ্চয়ই আমি ইতোপূর্বে কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন 
(বলছি) তোমাদের কবরস্থানে যাওয়া উচিত । কেননা এতে তোমাদের জন্য 
রয়েছে শিক্ষা ও সতর্কবাণী ।৮১ 

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল গলেই বলেছেন, 
আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন 
তোমরা তাদেরকে (মৃতদেরকে কবরস্থানে) দেখতে যাবে। কেননা এতে 
হৃদয় নরম হয়, চোখ অশ্রুসিক্ত হয় এবং পরকাল স্বরণ করিয়ে দেয় ।৮২ 


পরকালকেই আপনার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বানান 

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আফফান (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) মারওয়ান (রা)-কে দুপুরবেলা রেখে 
গেলেন, আমি.বললাম : অন্য কিছু নয়; বরং সে কিছু জানতে চেয়েছে বলেই 
তাকে এখানে এ সমক্ে রেখে যাওয়া হলো। (এ সম্পর্কে) জানতে চাইলাম 
তার কাছে। তিনি উত্তর করলেন, আমরা এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি যে সব 
প্রশ্নের উত্তর রাসূল হু:হুই-এর কাছ থেকে শুনেছি। আমি রাসূল সহ কে 
বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে 
আল্লাহও তার (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব থেকে পৃথক থাকেন । তিনি (আল্লাহ) 
তার (ব্যক্তির) চোখের সামনে দর্দ্রিতাকে তুলে ধরেন আর প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহ যা তাকদীরে লিখে রেখেছেন তা ব্যতিত এঁ ব্যক্তির জন্য আর কিছুই 
আসবেনা। 


আর যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্‌ 
এ ব্যক্তির (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে, তাকে অন্তরের সমৃদ্ধি 
দান করেন, আর পৃথিবী তার কাছে ছুটে আসে আকুল হয়ে ।* 


৮১. ইমাম আহমদ ও হাকীম কর্তৃক বৰ্ণিত । 

৮২. আল হাকীম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত, শায়খ আলবানী তার আহকামুল জানায়েয 
গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। 

৮৩. ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত । শায়খ আলবানী আস সহীহা গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন। 
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আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী এহইই-কে বলতে শুনেছেন যে, যে 
ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের পরম ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তার 
যাবতীয় অভাব-অনটনের দেখাশুনার দায়িত্ব খহণ করেন আর যে ব্যক্তির 
আগ্রহ-আরাধনা হয়েছে পার্থিব বিষয়াদি তবে আল্লাহ তার বিষয়ে কোনো 
জামিনদার নন ৮৪ 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল হহহই বলেছেন, আল্লাহ 
বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে নিজেকে মগু রাখো আমি তোমার 
অভাব দূর করে দেব আর তোমাকে ধন-সম্পত্তি দিয়ে পূর্ণ করে দেব। আর 
যদি তুমি তা না কর তবে আমি তোমাকে দুনীতি ও অস্থিরতা দিয়ে ভরে দিব 
এবং তোমার দরিদ্বতা দূর করব না ৮৫ 


মহিমাৰ্বিত কুরআন নিয়ে গবেষণা করা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন- 


HB oD As A Sn 
“তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি? নাকি তাদের অস্তর তালাবদ্ধ 
করে রাখা হয়েছে।"৬ 
কুরআন নিয়ে গভীর ধ্যান করা ক্রনন্দনের পর্যায়ে পৌঁছার একটি শক্তিশালী 
উপায় । (গবেষক) ব্যক্তির জন্য এটা অপরিহার্য যে একটি নির্দিষ্ট তাফসীরের 
প্রতি ঝোকে থাকা, নিয়মিত আল্পেমদের এবং তাফসীর ভালো তুঝেন এমন 
লোকদের শরণাপন্ন হওয়া । আর কুরআন এমনভাবে তিলাওয়াত করা যেন 
আপনার প্রতি তা নাযিল হয়েছে য়েভারে পড়েন অনেক বিজ্ঞ আলেম । 


৮৪. ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । শায়েখ আলবানী আল মিশকাতে 
উল্লেখ করেছেন। 

৮৫. ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । এটি 
একটি সহীহ হাদীস যা শায়খ আলবানী তার আস সহীহা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 


৮৬. সূরা মুহাম্মদ (৪৭) : ২৪ 
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আয়েশা (রা)'হতে একটা উদাহরণ আছে, তিনি (আয়েশা (রা)) বলেন, এক 
লোক রাসূলুল্লাহ এ=হুই: এর কাছে এসে বসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ 
==হই। আমার কিছু দাস-দাসী আছে। তারা আমাকে মিথ্যা বলে, আমার 
অবাধ্য হয় আর আমার কথা শুনে না। যখন আমি একথা জানতে পারি 
তখন তাদেরকে তিরস্কার করি ও বেত্রাঘাত করি। এখন আমাকে বলুন 
আসলে তাদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত । 

আল্লাহর রাসূল এরলছই উত্তরে বলেন, কী কারণে তারা তোমার অনাস্থাভাজন, 
কী কারণে তারা তোমার অবাধ্য ও কী কারণে তারা তোমার সাথে মিথ্যা 
বলে তোমার শাস্তির বিবরণ জানা উচিত । আর যদি তোমার শাস্তি তাদের 
অপরাধের সমান হয় তবে ভারসাম্যের মাত্রা সমান হয়েছে। এতে তোমার 
জন্য (পরকালে) কোনো প্রাপ্তি নেই, তোমার বিরুদ্ধেও কিছু (শাস্তি) নেই। 
আর যদি তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাদের অপরাধের চেয়েও বেশি না হয় তবে 
তা তোমার-জন্য (অর্থাৎ, তোমার পক্ষে ভালো) । আর যদি তোমার প্রদত্ত 
শাস্তি তাদের অপরাধের (প্রাপ্য শাস্তির) চেয়েও বেশি হয় তবে তা তোমার 
বিপক্ষে (কিয়ামতের দিন ক্ষতিকর হবে) । লোকটি তখন পিছনে ফিরে 
কাদতে শুরু করল । 

আল্লাহর রাসূল গ্রহ বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাব থেকে এ লাইনটি 
পড়নি- 


hcl el AIR ACERS 0 itr 


EMRE GE fs ts 


.. এবং আমরা কেয়ামতের দিন ন্যায়-বিচারের মানদণ স্থাপন করব, ফলে 
re 


৮৭. সূরা আস্বিয়া (২১) £৪৭ 
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লোকটি উত্তরে বলল, আল্লাহর কসম, হে রাসূলুল্লাহ শহর আমি নিজের ও 
তাদের (দাস-দাসীদের) জন্যও ভালো কিছু দেখছি না তার চেয়ে বরং তারা 
আমাকে ছেড়ে চলে যাক । আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে (আমি ঘোষণা 
দিচ্ছি) তারা সবাই মুক্ত ৮৮ 

ইবনে উআইনাহ বলেন, যখন মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে 
এল, তিনি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, তাই তারা আবু হাজিমকে 
ডাকলেন । যখন তিনি আসলেন ইবনে মুনকাদির তাকে বললেন, অবশ্যই 
আল্লাহ বলেছেন- 


তপ EE eh LE ot htt COLA 


EE ES i) SOIR REE PRE 
ধারণা করতে পারেনি ।”৮৯ 

আর আমিও সংকিত যে আমার সামনেও সেসব বিষয় তুলে ধরা হবে যা 
বুঝে উঠতে পারিনি (অর্থাৎ অবচেতন মনে করা পাপ) ৷ এরপর তারা উভয়ে 
কাদতে শুরু করেন ৯০ 


মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শুনা এবং হৃদয় প্রশান্ত করে এমন 
বই বেশি করে পড়া? 


৮৮. ইমাম তিরমিজি একে সহীহ বলেছেন এবং সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব 
খস্থে আলবানীও একে সহীহ বলেছেন। 

৮৯. সূরা আল যুমার (৩৭) ৪৭ 

৯০. ইবনে আবু হাতিম হতে বর্ণিত ও ইবনে আবিআদ-দুনিয়া আরো উল্লেখ 
করেছেন যে, তার (মুনকাদিরের) পরিবার তাকে বলেছিল যে, আমরা 
আপনাকে ডেকেছি তার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কমাতে কিন্তু আপনি তা বাড়িয়ে 
দিলেন।” আর তিনি তাদেরকে তাও অবগত করালেন যা তিনি (মুনকাদির) 
তার সাথে বলেছিলেন। 

৯১. এ বইগুলোর মাঝে ইবনে মুবারকের ‘আযযুহদ’, ইমাম আহমদের ‘আয 
যুহদ’, আত শয়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ'র আততুহফাতুল ইরাকিয়্যাকিল 
আ'মালিল ক্ালবিয়্যাহ, ইবনে কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ'র রচনাবলি, তাওদীব 
মাওবীদাতিল মুমিনীন মিন ইহইয়া ‘উলুমুদ্দীন যেটা লিখেছেন কাসিমী, শায়েখ 
আবদুল আযীয আস সালমানের বইগুলো, মুহাম্মদ সালিহ আল মুনাজ্জাদের 
রচনাসমগ্র এ বিষয়ে । 
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শয়তানকে দূর করা নিঃসন্দেহে হৃদয়কে কোমল করতে ও অশ্রু বিসর্জনে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ৷ 
এক বর্ণনায় এসেছে, এক লোক হাসান (রা)-এর কাছে অভিযোগ করল যে 
তার অন্তর খুব শক্ত ৷ তাই তিনি তাকে বললেন, “বেশি বেশি আল্লাহর 
যিকির (স্বরণ) কর ।” তিনি আরো বললেন, যিকির বা স্বরণ জ্ঞানার্জনে নতুন 
জীবন দান করে এবং অন্তরে ‘খুশু’ সৃষ্টি করে। মৃত অস্তর নতুন জীবন পায় 
আল্লাহর স্বরণে যেমন মৃত ভূ-পৃষ্ঠ নতুন জীবন পায় বৃষ্টিতে ।*২ 


ক্ষমা চাওয়া ও নিজেই নিজের হিসাব নেয়া 


এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনার এ 
গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করতে ৷ সেই 
সঙ্গে আমাদের আত্মাকে দৃঢ় ও মজবুত করতে (ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন) । 
সবচেয়ে সত্যবাদী হলো সে যে ক্ষমা চায়, এভাবে সে আরো খুশু (নম্রতা) 


বেশি বেশি আল্লাহর কাছে (মোনাজাতে) ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া মানে রাসূল 
সহটু এর অনুসরণ করা আর এটাও দরকার যে ব্যক্তি নিজেই নিজের 


৯২. এ সংক্রান্ত চমৎকার আলোচনার জন্য দেখুন ‘লাতাইফ আল মাআ'রিফ' গ্রন্থের 
‘যিকর ও দোয়ার উপকারিতা’ অধ্যায়টি । 

৯৩. তীর হুই এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত : আল্লাহর শপথ আমি ক্ষমা চাই আল্লাহর 
নিকট এবং অনুতপ্ত এ দিনে অন্তত সত্তরবার।” ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত । 
তিনিই আরো বলেন, অবশ্যই আমার হৃদয় ভরে যায় এবং নিশ্চয়ই আমি 
দিনে ১০০ বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। ‘ভুলে যাওয়া'র যে উদ্ধৃতি 
এখানে দেয়া হয়েছে তিনি তার উর্ধ্বে আর সাধারণ মানুষের বেলায় তা ঘটে 
থাকে । নবী লহু এর অন্তর সবসময়ই আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালার স্মরণে 
ভরে থাকে । যদি কখনো মাঝে মাঝে স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি ভর করে সেটা 
দৈবিক ঘটনামাত্ৰ । আর সবসময় তার হু: মাথায় উম্মতের, ইসলামের চিন্তা 
ওয়া এর কল্যাণের কথা থাকে। আর এ মানবিক প্রবৃত্তিকেই তিনি অপরাধ গণ্য 
করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন (আন নিহায়াহ) ৷ 
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8৮ আল্লাহর ভয় কাদা 


অপরাধের হিসাব নিবে, যমে সত্াহ ধৰিব কৃরদাদোএৱণাৰি করের" 
-Y ELS EBL LoL Ct 

CSET HO SE OTRO EES RT PETE TO 

আগামীকালের জন্য সে কী প্রেরণ করে তা নিয়ে চিন্তা করা 8 


নিতে, ভালো কাজ করতে, কিয়ামতের দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্হুণ করতে । 
যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন- 

ETE UE ETE SIG EA টা 
আমি শপথ করছি সেই কিয়ামত দিবসের । আরও শপথ করি সেই মনের যে 
নিজেকে ধিক্কার দেয়।*৫ 


ইকরিমা এ আয়াতে কারীমা'র ব্যাখ্যায় বলেন, ‘ভালোমন্দ' উভয় অবস্থায় 
নিজেকে দোষ দেয়া, চাই সেটা তুমি নিজে কর বা না কর। সাঈদ ইবনে 
জোবায়ের (রা) বলেন, ভালো-মন্দ উভয় কাজেই নিজেরে দোষ দেয়া, 
মুজাহিদ বলেন, ‘অতীতের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ন্িিজিকে সেজন্য 
অভিযুক্ত করা ।' 


৯৪. সূরা হাশর (৫৯) : ১৮ 

৯৫. সূরা কিয়ামাহ (৭৫) 8 ১-২. 

৯৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর' হঁতে উদ্ধৃত । ইংরেজি অনুবাদকের নোট : নাফসে 
লাওয়ামাহ : অর্থাৎ আত্মসমালোচক আত্মা- শব্দটি আরবি মূল শব্দ ‘লাম’ বা 
+'লা-ওয়াস’' থেকে এসেছে যার অর্থ নিজেকে বা অন্যকে দোষ দেয়া এবং তীক্ষ 
সমালোচনা করা । এভাবে যখন আল্লাহ আত্মসমালোচক আত্মার শপথ করে 
বলেন, ভখন ওঁ বাক্যে এমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় যে নিজের কর্মকাণ্ড 
সুক্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজেকে প্রবলভাবে সমালোচনা করেন । 
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. ফর্মা-০৪, আল্লাহর ভয় কাদা 


আল্লাহর ভয় কাদা 8৯ 


আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, অবশ্যই বিশ্বাসীরা তাদের অপরাধ 
দেখতে পায় যেন সে কোনো পাহাড়ের নিচে দাড়িয়ে আছে যেন তা এক্ষুণি 
তার উপর ভেঙ্গে পড়বে । আর (অবিশ্বাসী) পাপীরা তাদের অপরাধকে দেখে 
যেন নাকের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর সে এটা করে এভাবে গর্ব অনুভব 
করে। আবু শিহাব’ বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) ‘সে এটা করে এভাবে’ 
বলে একটা অঙ্গভঙ্গি করেন তার কর্মাটি ব্যাখ্যা করে বুঝাতে গিয়ে) “তিনি 
[ইবনে মাসউদ (রা)] তার হাত নাকের সামনে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যান।”৯৮ 
বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, তোমার হিসাব নেয়ার 
আগে নিজেই নিজের হিসাব নাও। আর নিজেই নিজের আমলনামার 
পরিমাপ কর তোমার আমল পরিমাপ করার পূর্বে ।৯৯ 

বর্ণিত হয়েছে যে, মায়মুন ইবনে মিহরান বলেন, একজন আল্লাহর বান্দা 
ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার 
ব্যবসায়িক পার্টনারের চেয়ে বেশি সৃক্মভাবে ও গুরুত্ব সহকারে নিজের 
আমলিয়াতের হিসাব-নিকাশ না করবে, দু'জন ব্যবসায়ী তাদের নিজেদের 
যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব করে।২০০ 

এছাড়াও, ঈমানদারেরা আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী 
থাকবে। সত্যিই সহজ হবে তার জন্য, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজের হিসাব 
নিজে করত আর কিয়ামতের দিন কঠিন হবে তার জন্য যে ব্যক্তি পৃথিবীতে 
নিজে নিজের হিসাব করত না।২৭২ 


৯৭. আবু শিহাব এ বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী । 

৯৮. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত । 

৯৯. ইমাম তিরমিযী কর্তৃক ‘তামরীজ’ আকারে, দেখুন তুহফাতুল আহওয়াদী হাদীস 
নং ২৫৭৭ 

১০০. ইমাম তিরমিযী কর্তৃক ‘তারমীজ’' আকারে দেখুন, তুহফাতুল আহওয়াদী 
হাদীস নং ২৫৭৭ 

১০১. ‘হাসান' হিসেবে উদ্ধৃত । এর অর্থ সহীহ । 
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৫০ আল্লাহর ভয় কাদা 


ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহের ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা আল্লাহর রাসূল হুই 
বলেছেন, ছোটখাট গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক হও, নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গুনাহকারীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একদল মানুষের মতো যারা একটি 
উপত্যকায় অবতরণ করেছে। তাদের একজন একটি লাঠি নিল এরপর 
আরেকজন একটি লাঠি নিল এরপর আরেকজন এভাবে সবাই তাদের রান্নার 
জন্য অনেক লাঠি জমা করল । এটা হলো তাদের ক্ষুদ্র গুনাহের ধারণার 
মতোই, কেননা ছোট ছোট গুনাহের বিশালাকার স্তূপই প্রকৃতপক্ষে তোমাদের 
ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হবে (যেমনিভাবে লাঠিগুলোর স্তূপ আগুন ধরানোর জন্য 
যথেষ্ট ছিল) ।”০২ 


যথাযথভাবে নামায আদায় করা২০৩ 

আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক 
রাসূলুল্লাহ হ:ুহুই-এর কাছে আসল এবং বলল, “আমাকে সংক্ষেপে কিছু 
তখন মনে করবে যেন তুমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছ, আর এমন কোনো 
শব্দ মুখে উচ্চারণ করনা যেজন্য তোমাকে ক্ষমা চাইতে/ব্ব্রিত হতে হয়। 
আর অন্যের যা আছে তা কামনা কর না।”১০৪ 

সে নামায কতই না চমৎকার, যে নামাযে নামাযী পৃথিবী ও তার আকর্ষণ 
ভুলে যায়, আর স্মরণ করে মৃত্যুর কথা, ফলে তার হৃদয় নরম হয় এবং 
চোখে অশ্রু ঝরে। 


১০২. ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । হাদীসটি সহীহ এবং শায়খ আল 
বানী একে সাহীহা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 

১০৩. আমার (মূল লেখক) বই : দি প্রেয়ার ইটস ইফেন্টস ইন ইনক্রিয়েজিং ঈমান 
এন্ড পিডুরিফাইং দ্যা সৌল (নামায-আত্মার পরিশুদ্ধকরণে এবং ঈমান বৃদ্ধিতে 
এর ভূমিকা) (আল-হিদায়াহ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, ১৯৯৫ বার্ষিং হাম, 
ইউকে) । 

১০৪. ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আবু নৃইয়াম ‘আল 
হিলায়াহ’ গ্রন্থে উল্লিখিত । এটি একটি হাসান হাদীস যা শায়খ আলবানী ‘আস 
সাহীহা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 


www.pathagar.com 


আল্লাহর ভয় কাদা ৫১ 


তাহাজ্জুদে কান্না 

হুজদ মানে ঘুম । তাহাজ্জুদ মানে ঘুম ত্যাগ করা । এ থেকেই শেষ রাতের 
নামাযকে তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়। রাতের তিন ভাগের দুভাগ শেষ হলে 
এ নামাযের সময় শুরু হয় এবং সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত চলে। সময়টা 
এমনভাবেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ঘুম থেকে জেগেই এ নামায আদায় 
করতে হয়। এ নামাযকে কিয়ামুল লাইলও বলা হয়, যেহেতু রাতে দাড়িয়ে 
এ নামায আদায় করা হয় । 

সকল নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদই শ্রেষ্ঠ । এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
হাদীস পেশ করা হলো- 


Ae A d AP Ar A dN fr Ar 


Ds lo ini ial Sl. \ 


“Ar 


(ul) 
১. “ফরয নামাযের পর শেষ রাতের নামাযই শ্রেষ্ঠ ”- (আহমদ) 


27 A L297 As 
NEE EO Bee i PEE EA PEE Eo PE SES 


ET) 

২. “আমার উম্মতের সবচেয়ে সম্মানিত হলো কুরআনের ধারক ও বাহক এবং 
রাতের অধিবাসী (রাত জেগে ইবাদাতকারী) ৷” - (বায়হাকী) 

JUSS IUD US 

lll PETES OUT ON Ut 

৩. “জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল হর: ! কোন দোয়া সবচেয়ে 

বেশি মকবুল । জওয়াব দিলেন, শেষ রাতের ও ফরয নামাযের পরের 

দোয়া ৷” (তিরমিযী) 


AP eA A APA 


EG UE NOE UTE OEE NEE UY Se. £ 


LAr Sas Bo AS ASL DPA Fr 


- Yl io es SEDATE 
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৫২ আল্লাহর ভয় কাদা 


8. “রাত জাগা তোমাদের কর্তব্য । এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের 
তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্য, আগের গুনাহের কাফ্‌ফারা এবং গুনাহ 
করা থেকে বিরত রাখার উপায় ।” (তিরমিযী) 


fer A re Arr be or eo Jee 


SIBLE dai Dd ss rs - 


/ AS A AMAA FA Deo 


UUs Sra fl Ll 


enh Stl 
(oils 9h ADTs oS nS aU a 
৫. “আল্লাহ এ লোকের উপর রহম করুক যে রাতে উঠে, নামায আদায় 
করে ও তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে যদি সে উঠতে না চায় 
তাহলে তার মুখে পানি ছিটায় । 

আল্লাহ এ মহিলার উপর রহম করুক যে রাতে উঠে, নামায পড়ে ও তার 
স্বামীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার 
মুখে পানি ছিটায়।” - (আবু দাউদ ও নাসাঈ) 

আসলেই শেষ রাতে উঠা আল্লাহর সাথে মহব্বতের সম্পর্কেরই প্রতীক । 
দুনিয়া যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ঘুমের স্বাদ ও বিছানার মায়া ত্যাগ করা 
তার পক্ষেই সম্ভব যে আল্লাহর মহব্বতের কাংগাল । এ স্বাদ যে পায় তার 
পক্ষে এটা কঠিন মনে হয় না। 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৫৩ 


নিজেকে কাদাও১৫ 
আর জেনে রাখুন যে, নিজেকে কাদানোর প্রতিদান সত্যিকারের কান্নার চেয়ে 
কম হবে তথাপি আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া পরবশ হতে পারেন । আর এটাই 
কারবার উপায় । কেননা যে ব্যক্তি নিজেকে কাদায় সে মূলত নিজের নফসের 
বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে এবং নিজের জবাবদিহিতা নিজে নেয় এবং 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টা চালায় । 
আল্লাহ বলেন, 


erred 42299 API Dr Aeog AD 
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A APA 
যারা আমার জন্য (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম সাধনা করবে তাদেরকে আমি 
আমার পথ দেখাব ।”২০৬ 


অতএব যে ব্যক্তিই তার অস্তরকে কাদাতে চেষ্টা করবে আল্লাহ এঁ ব্যক্তিকে 
কায়মনো বাক্যে কাদতে এবং এক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে সঠিক পথ নির্দেশ 
প্রদান করবেন। 

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ শুকে বলতে শুনেছেন যে, হে 
মানুষ! কাঁদো, যদি তোমার কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর । অবশ্যই 
জাহার্নামীরা ততক্ষণ পর্যন্ত কাদবে যতক্ষণ না তাদের গাল ভিজে যায়, অশ্রু 


১০৫. কান্নার প্রকারভেদ তুলে ধরে ইবনে কায়্যিম, যারা বিনীত হয়ে কাদেন তাদের 
সম্পর্কে বলেন । তিনি যাদ আল মা'আদ গ্রন্থে বলেন, এটা (কান্না) হতে পারে 
দু'ধরনের, (এক) প্রশংসনীয়, (দুই) নিন্দনীয় । প্রশংসনীয় কান্নায়, হৃদয়ের 
কোমলতা ও গভীর আল্লাহভীতি বৃদ্ধি কামনা করা হয় এবং এ কান্না মানুষকে 
শোনানো বা দেখানোর জন্য হয় না। অন্যদিকে অপহন্দনীয় কান্নায়, কান্না 
(কৃত্তিমভ্যবে) তৈরি করা হয় .... এভাবে বদরের যুদ্ধবন্দীদের প্রতি উমর (রা)-এর 


১০৬. সূরা জানকাবুত (২৯) : ৬৯ 
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৫৪ আল্লাহর ভয় কাদা 


প্রবাহিত হয় এবং শুকিয়ে যায়। এরপর (চোখ দিয়ে) রক্তক্ষরণ হওয়া পর্যন্ত 
তারা কীদবে এবং তাদের চোখে গর্ত হয়ে যাবে।”২০৭ 

এ পথে চলতে তাই রাসুলুল্লাহ গহ আমাদেরকে আদেশ করেছেন কাদতে 
অথবা কান্নার ভান করতে । তিনি এহ জাহান্নামবাসীদের কান্নার ব্যাখ্যাও 
দিয়েছেন অর্থাৎ (তিনি বলেছেন) তাদের চোখের পানি গাল বেয়ে প্রবাহিত 
হবে স্রোতশ্বীনি নদীর মতো যতক্ষণ না তা নিঃশেষ হয় এরপর তা শুকিয়ে 
রক্ত প্রবাহিত হবে এমনকি সেখানে গর্ত হয়ে যাবে। 


এরপর আর তুমি কী চাইতে পার, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার কান্না 
(আসার) জন্য আর কী লাগবে? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে এটা 
একটি গভীর ও গুরুতর হুশিয়ারি, এ হুঁশিয়ারি তোমার তাওবা আল্লাহর 
কাছে ফিরে যাওয়া এবং কাদার জন্য যথেষ্ট । 


আপনি কি সত্যিই এ দৃশ্য (জাহান্নাম ও তিরস্কার) থেকে নিরাপদ? আপনি 
কি (খালেস) বান্দা ও জান্নাতবাসী হওয়ার ব্যাপার নিশ্চিত? (নিশ্চিত না৷) 
তাই কাদুন এবং অশ্রু বিসর্জন দিন এজন্য নয় যে পৃথিবীতে আপনি পুরস্কৃত 
হবেন; বরং কেয়ামতের দিন রক্তকান্নার পূর্বেই পৃথিবীতে কাদুন এটা ভাবুন 
যে পরকালে আপনি পুরস্কৃত হচ্ছেন না (কারণ সে নিশ্চয়তা নেই) । 

যদি আপনি না কাদের কিংবা কারা না আসে তবে জেনে রাখুন যে আপনার 
ঈমান দুর্বল এবং পার্থিব আকর্ষণ আপনাকে গ্রাস করেছে আর আপনি এক 
মহা বিপদের মধ্যে আছেন। তাই আল্লাহর রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ুন । জীবনকে 
খামচে ধরুন মৃত্যুর (খামচে ধরার) পূর্বেই । খালেছ মনে তাওবাহ করুন । 
আল্লাহর পথে ও ভালো কাজে এগিয়ে আসুন । 


ইবনে আবি মুলায়েক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সাথে এক উপত্যকায় বসেছিলাম । তিনি 


১০৭. শায়খ আলবানী সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন । 
বক্তব্যকে উল্লেখ করা হয়, “... আর যদি আমার (উমরের) কান্না না আসে 
(উমরের) এ বক্তব্যকে অনুমোদন করেন নি। কিছু সালাফীপস্থি আলেম 
বলেন, “আল্লাহর ভয়ে কাঁদুন আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করুন ।” 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৫৫ 


[আমর (রা)| বলেন, কাদো, যদি কারা না আসে তবে কান্নার ভান কর । যদি 
তোমরা (জাহান্নামের শাস্তির কথা) জানতে, তবে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত 
নামায পড়তে যতক্ষণ না তোমাদের পিঠ ভেঙ্গে যায় আর ততক্ষণ পর্যন্ত 
কীদতে যতক্ষণ না কণ্ঠ শুকিয়ে যায়।">০৮ 

বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন বদরের 
যুদ্ধবন্দীদের আটক করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ গহহুই আবু বকর (রা) ও উমর 
(রা)-এর কাছে জানতে চান, “যুদ্ধবন্দীদের সাথে কেমন আচরণ করা 
উচিত?” আবু বকর (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী হুহহুই' তারা আমাদের 
আত্মীয় । আমার মনে হয় তাদের কাছ থেকে আমাদের মুক্তিপণ নেয়া উচিত 
আর এ মুক্তিপণ আমাদের শক্রুপক্ষের বিরুদ্ধে একটি শক্তি হিসেবে কাজ 
করবে । আর হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করেন। এরপর 
রাসূলুল্লাহ হ=ুহই উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে খাত্তাবের সন্তান, তুমি 
কী ভাবছ? আমি (উমর) বললাম, ‘না, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, 
আমি আবু বকরের সাথে একমত নই । আমি মনে করি আপনার উচিত 
আমাদেরকে তাদের ঘাড় থেকে গর্দান কেটে নেয়ার অনুমতি দেয়া । 


তাই আলীকে হত্যা করতে আর আমাকে ওমুক ওমুককে (তারা উমরের 
আত্মীয়) হত্যা করার অনুমতি দিন। নিঃসন্দেহে তারা কাফেরদের মধ্যে 
নেতৃস্থানীয় ও সর্দার । আল্লাহর রাসূল হই আবু বকরের মতামত অনুমোদন 
করলেন আর আমার মতামত বাতিল করলেন । এর পরের দিন যখন আমি 
তাদের কাছে আসি, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ শু:হই ও আবু বকর (রা) 
একসাথে বসে আছেন এবং কাদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 
হ্রহহই! আমাকে বলুন, কোন জিনিস আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীকে 
কাদাচ্ছে? যদি আমি এতে কান্নার কিছু পাই তবে আমিও কাদব আর যদি 


১০৮. তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে তিনি বলেন : “হাকিম একে মারফু হিসেবে 
বৰ্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি তাদের শর্তানুযায়ী সহীহ” শায়খ 
আলবানী তার আল তালীক আর রাগীর গ্রন্থে বলেন, এটা স্পষ্ট যে, এটা 
একটি ভুল প্রকাশ এবং প্রসঙ্গটি এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে যেমন আল 
মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করা । 
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৫৬ আল্লাহর ভয় কাদা 


আমার কান্না না আসে তবে কান্নার চেষ্টা করে যাব যে কারণে আপনারা 
উভয়ে কাদছেন। নবী বললেন, আমি কাদছি কারণ যে মুক্তিপণ নেয়ার 
পরামর্শ তোমার সঙ্গীরা দিয়েছে তাদের শাস্তিস্বকূপ তা আমাকে দেখানো 
হয়েছে এ গাছটির চেয়েও আরো নিকট থেকে ।” 


আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, 


“নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় 
প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে ।০৯ তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ 
চান আখেরাত আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা । যদি একটি 
বিষয় না হতো যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা 
গহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌছাত । 

সুতরাং তোমরা ভোগ কর গণীমত হিসেবে যে পবিত্র ও হালাল বস্তু অর্জন 
করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, মেহেরবান।১১৭ এভাবে আল্লাহ গণীমতকে তাদের জন্য বৈধ 
করলেন >>> 


হুশিয়ারী মনে রাখা 
এ ব্যাপারে অনেক বর্ণনা রয়েছে তন্মধ্যে ইরবাদ ইবনে সারীয়া (রা) হতে 
বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ এহুই আমাদের উদ্দেশ্যে এক সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যার ফলে 
আমাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং চোখ অশ্রুতে ভরে উঠে । 
ইবনে আব্বাস (রা) নিম্নের আয়াতে কারীমাসমূহের ব্যাখ্যায় বলেন (যা 
ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছিল), 


১০৯. “যতক্ষণ না তিনি দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে” এর অর্থ হলো শক্রদের 
খতমকরণ বৃদ্ধি পাওয়া । তিনি আন নিহায়াহ গ্রস্থে বলেন, এর অর্থ- ব্যাপক 
ধ্বংসযজ্ঞ চালানো তবে এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো, 
‘কাফেরদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা ।” 

১১০. সূরা আল আনফাল (8) £ ৬৭-৬৯ 

১১১. সহীহ মুসলিম হতে বর্ণিত : 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৫৭ 


EEE CGE os 

SL SRIRAM SA EEE / FEE Are js 
iis 
তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন 
না হয়, যাদেরকে ইতোপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল । তাদের ওপর সুদীৰ্ঘকাল 
অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের 
অধিকাংশই পাপাচারী।”>২২ 


ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, তারা হলো এমন ব্যক্তি যারা পৃথিবীর 
আকর্ষণে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহর সাবধান বাণী থেকে গাফেল 
হয়ে রয়েছে এটা ‘লাতায়েফ আল মাআ'রিফ'’ গ্রন্থে এসেছে, হুঁশিয়ারি হলো 
চাবুকের মতো যা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে যেমনিভাবে চাবুক শরীরে 
আঘাত করে। আঘাত করা শেষ হওয়ার পর, একই সাথে আঘাতের প্রভাবও 
শেষ হবে যতক্ষণ না একজন আঘাত করেছিল। অধিকন্তু, আঘাতের ব্যথা 
নির্ভর করে ব্যক্তির শরীরে আঘাতের শক্তির ওপর ৷ তাই যখনই কাউকে 
প্রবলভাবে আঘাত করা হয় তার ব্যথা প্রমাণস্বরূপ থেকে যায় দীর্ঘক্ষণ । 


অনেক সালাফী আলেম, কোনো এক মজলিশে আল্লাহর হুঁশিয়ারি বা 
সতর্কবাণী (অর্থাৎ, কুরআন-হাদীসের আলোচনা) শুনার পর মজলিশ ত্যাগ 
করার পর একটা শাস্তি, স্নিঞ্ধ ও ভাব-গান্তীর্যতার অনুভূতি তাদের মাঝে বয়ে 
যেত । এরপর (অবস্থা এমন হতো যে আল্লাহ্র ভয়ে) তাদের কেউ খাবারও 
খেতে পারত না। তবে অনেকেই সেই শুনে আসা আলোচনা অনুযায়ী 
দীর্ঘদিন আমল করত । হাসান বসরী (র) প্রায়ই বেরিয়ে পরতেন, তিনি 
ছিলেন এমন মানুষ যিনি সবসময় পরকালকে যেন নিজের চোখে দেখতে 
পেতেন, আর মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করতেন । আর লোকেরা তার 
কাছ থেকে পৃথিবীকে মূল্যহীন জ্ঞান করার শিক্ষা নিয়ে ফিরে যেত । 


১১২. সূরা আল হাদীদ (৫৭) £ ১৬ 
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৫৮ আল্লাহর ভয় কাদা 


সুফিয়ান সাওরী (রা) তার মজলিশে প্রায়ই পার্থিব (আকর্ষণ মুক্ত হওয়ার) 
আলোচনা থেকে সাম্তবনা খুঁজে পেতেন। 

ইমাম আহমদ ছিলেন এমন মানুষ যার মজলিশে এমনকি তার অনুপস্থিতিও 
পার্থিব (আকর্ষণ সৃষ্টিকারী) কোনো বিষয়াদি আলোচিত হতো না। 
সালাফীদের অনেকে বলেন, “দ্বীনের আলোচনা তখনই কার্যকরী হয় যখন তা 
অন্তর থেকে দেয়া হয় আর তা নিঃসন্দেহে তখন অন্য একটি হৃদয়ে পৌছায় । 
তেমনিভাবে দ্বীনের আলোচনা যা শুধু জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত হয় তা 
কেবলমাত্র এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায় । 

ঘৃণা, শত্ৰুতা ও প্রতারণার নোংরামী থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা’১* অবশ্যই 
এ কাজটির (ব্যক্তি) কাদাতে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে এবং এর বিপরীতে 
(চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) কাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং বিরত রাখবে । 


বেশি বেশি নফল ইবাদত বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করা 
আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ =পহুই-কে বলতে 
শুনেছেন, “আল্লাহ বলেছেন, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব যে আমার 
প্রিয় ইবাদতগুজার বান্দার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সবচেয়ে পছন্দনীয় 
যেসব কাজ করে বান্দাহ আমার কাছাকাছি আসতে পারে (অর্থাৎ প্রিয় হতে 
পারে) তা হলো, ফরজ ইবাদতসমূহ পালন করা । এরপর যে কাজ করে 
আমার কাছাকাছি আসতে পারে তা হচ্ছে, বেশি বেশি নফল ইবাদত করা । 
এরপর আমি তার শ্রবণেন্নীয়তে পরিণত হই ফলে সে দেখতে পায়, তার 
দর্শনেন্দ্রীয়তে পরিণত ইহকালে সে দেখতে পায়, তার হাতের শক্তিতেও 
আমার অস্তিত্ব থাকে ফলে সে ধরতে পারে এবং চলার শক্তিতেও আমার 
অস্তিত্ব থাকে যার মাধ্যমে সে হাঁটতে পারে। আর যদি সে আমার কাছে 
কোনো কিছু চায় তবে আমি তাকে দান করি । যদি সে আমার কাছে 
নিরাপত্তা চায় আমি তাকে নিরাপত্তা দিই । আর আমি কোনো কাজ করতেই 


১১৩. আমার (মূল লেখক) ‘মিম মাওয়াকিফ আস সাহীহা’ গ্রন্থের নম্বর ৮: 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও জান্নাতী একজন” থেকে উদ্ধৃত । 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৫৯ 


সংকোচবোধ করি না তবে একজন মুমিন বান্দাহ'র আত্মা নিয়ে নিতে 
(সংকোচ করি) কেননা, সে মৃত্যুকে ঘৃণা করে আর আমি তাকে হতাশ 
করতে ঘৃণা করি ১২8 


এভাবে আপনার স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ বা নফল ইবাদতের পরিমাণ যতটা 
সম্ভব বৃদ্ধি করুন । বৃদ্ধি করুন আপনার নামায, রোযা, যাকাত প্রদান, হজ্জ 
করা এবং প্রত্যেকটা ভালো কাজ যতখানি আপনি করতে সক্ষম ততখানি 
বৃদ্ধি করুন যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে ভালোবাসতে 
পারেন এবং আপনি যা চান তার জন্য কবুল করতে পারেন এবং এ সকল 
কিছুর প্রথমে যা আপনি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করেন তা হলো, আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ও তায়ালার ভয়ে কাদতে পারার যোগ্যতা অর্জন করা (তার জন্যও 
যেন আল্লাহ আপনাকে কবুল করতে পারেন) । 

পৃথিবীকে মূল্যহীন ও গুরুত্বহীন জ্ঞান করা এবং একে পরিত্যাগ করা অবশ্যই 
পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা হৃদয়ের কঠিনতার অন্যতম কারণ আর এটা 
(পার্থিব আকর্ষণ) ব্যক্তিকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে। আর অবশ্যই 
পার্থিব আকর্ষণ হতে বিরত থাকুন ও পরিত্যাগ করুন অন্তরকে নরম করে 
এর খুশু (অনুগত ও নম্রভাব) বৃদ্ধি করে এবং কান্নায় দু'চোখ ভেজাতে 
সাহায্য করে। 

তাই পার্থিব বিষয়াদিতে সহজেই দীর্ঘসময় কাটানো হতে সাবধান থাকুন । 
আপনাকে অবশ্যই পার্থিব ব্যস্ততা পরিহার করতে হবে এবং যতটা পারেন 
একে গুরুত্বহীন মনে করুন। আর এ পথে চলতে সাহায্য করবে এমন বই 
বেশি পড়ুন ১১৫ 

পার্থিব আকর্ষণ পরিহারকরণে রাসূল হুলুহুই এর পথ নির্দেশ নিয়ে গভীর চিন্তা 
করুন । তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক, আসবাবপত্র ইত্যাদি গ্রহণে কঠোর ও 
অনঢ় জীবনযাপন নিয়ে চিন্তা করুন । 


১১৪. ইমাম বুখারী ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । 
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৬০ আল্লাহর ভয় কাদা 


আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ==৯-এর পরিবার মদীনায় 
হিজরতের পর কোনো একদিনও আটার রুটি খাননি তবে রাসূল হুই এর 
ওফাতের পর এক নাগারে তিনদিন তা খেয়েছেন।>>১ 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী হুহুইই পৃথিবী ছেড়ে চলে 
গেছেন এবং তিনি কোনোদিন শুধু রুটি খাননি ।১১৭ 

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ক:ই-এর পরিবার তার 
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনোদিন শুধু র্ণটি দিয়ে এক নাগারে দুই দিন আহার 
করেননি ।১৮ 

উরওয়াহ (রা) হতে বর্ণিত, আয়েশা (রা) তাকে বলেন, “হে আমার 
ভাতিজা! আমরা প্রায়ই দুই মাসের মধ্যে তিনটি চাদ দেখতাম আর আল্লাহর 
রাসূল এর ঘরে কোনো আগুন জ্বালানো হতো না” আমি (উরওয়াহ) 
প্রশ্ব করলাম, তখন কী খেয়ে বেঁচে থাকতেন? তিনি (আয়েশা) উত্তরে 
বললেন, দুটি কালো বস্তু- এক. খেজুর, দুই. পানি। তথাপি রাসূল এরই এর 
কিছু আনসার প্রতিবেশিদের গবাদিপশু ছিল, যা দুধ দিত । আর তারা প্রায়ই 
আল্লাহর রাসূল এরহই-এর জন্য কিছু দুধ প্রেরণ করতেন, সেখান থেকে তিনি 
{রাসূল আমাদেরকেও দিতেন ২৯ 

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল শু:হই:এর মৃত্যুর আগ 
পর্যন্ত কখনই জানতাম না যে তিনি রাগীফ (এক ধরনের ক্লুটি) 
খেয়েছেন।*২ 

সামাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নৃ'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে 
শুনেছি, তুমি কি যত ইচ্ছা তত পান ও আহার কর না? অথচ আমি 
তোমাদের নবী গ্রহহুই-কে দেখেছি তিনি ক্ষুধা নিবারণে ছোট এক টুকরো 
খেজুরও পেতেন না ৷১২১ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
করহংই এর বিছানা ছিল পতশুর পশম দিয়ে তৈরি যাতে কিছু পশমও ছিল ।২২২ 


১১৬. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত । 
১১৭. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত । 
১১৮. ইমাম মুসলিম হতে বর্ণিত । 
১২১. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত । 


১২২. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত । 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৬১ 


আবু বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূল = এর মৃত্যুর পর) আয়েশা 
(রা) আমাদের সামনে একটি সাধারণ জামার উপরের অংশ এবং নিচের 
অংশ বা পায়জামা (আরবিতে ইজার) নিয়ে আসলেন এবং তিনি বললেন, এ 
দুটো পড়ে রাসূল এই মৃত্যুবরণ করেন।*২৩ এছাড়াও এ সংক্রান্ত বহু হাদীস 
রয়েছে।**৪ 

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ হই আমার কাধে 
হাত রাখলেন এবং বললেন, পৃথিবীতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি 
একজন মুসাফির বা পথিক । আর ইবনে উমর (রা) প্রায়ই বলতেন যে, যদি 
তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাক তবে পরের দিন সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার ইচ্ছা 
পোষণ কর না । আর যদি তুমি সকাল পর্যন্ত বেচে থাক তবে আর সন্ধ্যা 
পর্যন্ত বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ কর না । অসুস্থতার জন্য তোমার স্বাস্থ্য 
প্রস্তুত রেখ এবং মৃত্যুর জন্য তোমার জীবনকে প্রস্তুত রেখ ।১২৫ 


তাই আর দেরি নয় হে আমার ভাই ও বোনেরা! একজন মুসাফির বা 
পথিকের ন্যায় আপনার স্বভাব, আচার-আচরণ, খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান এবং 
অন্যান্য যা আপনি করে থাকেন তা গড়ে তুলুন । আমাদের চোখ রাখা উচিত 
এবং প্রতীক্ষায় থাকা উচিত আমাদের আসল বাড়ি জানাতের দিকে। তাই 
আমাদের সন্ধ্যায় বেঁচে থাকলে (পরদিন) সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার কামনা 
করা উচিত নয়। এভাবে যদি আবার সকালে বেঁচে থাকি আমাদের উচিত 
নয় সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার কামনা করা । তাই আমাদের উচিত নয় 
আত্মসমালোচনা, আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার কথা এবং আমাদের ওপর 
"অৰ্পিত দায়িত্বসমূহ পালনের কথা এমনকি একটি ভালো কাজের কথাও ভুলে 
না যাওয়া । 


১২৩. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত । 

১২৪. আরো তথ্যের জন্য সহীহ বুখারী শরীফের ‘খাদ্য’ অধ্যায়ের ‘রাসূলুল্লাহ হই ও 
তার সাহাবীগণ কী খেতেন’ অনুচ্ছেদ এবং ‘হৃদয় বিগলিতকরণ’ অধ্যায়ের 
কিভাবে নবীর ও তার সাহাবীগণ জীবনধারণ করতেন অনুচ্ছেদে । সহীহ 
মুসলিম শরীফের ‘ত্যাগ ও অন্তর বিগলিতকরণ’ অধ্যায় এবং 'রিয়াদুস 
সালেহীন' খৃন্থের অধ্যায়-৫৬ ।- 

১২৫. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত । 
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ডং আল্লাহর ভয় কাদা 


আমাদের উচিত আমাদের (দৈনন্দিন) জীবনকে এমনভাবে পরিচালনা করা 
যেন আমরা আমাদের চোখে কেয়ামতের (ভয়াবহ) দিনটি দেখতে পাচ্ছি। 
আমাদের উচিত অসুস্থতার জন্য স্বাস্থ্যকে প্রস্তুত রাথা এবং স্বাস্থ্যকে আল্লাহর 
আনুগত্যের কাজে লাগানো, সাথে সাথে আমাদের সবাইকে এসব জানিয়ে 
সচেতন করা যাতে আমরা ধেয়ে আসা মৃত্যুর ও ভয়াবহতা থেকে রক্ষা 
পেতে পারি (অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা যাতে কম হয়) ৷ 


একজন মুসাফির যে তার দেশ, পরিবার, সম্তানাদি, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে কষ্ট 
করে একাকি সফর করে সে কি অন্য দেশে তার সাম্রাজ্য গড়ার জন্য এ কষ্ট 
করে? (অর্থাৎ অথবা একজন পথিক কি কোনো বিচ্ছিন্ন পথে প্রান্তরে বাস 
করে?!) (অর্থাৎ আমরা আমাদের আসল বাড়ির কথা ভুলে এ পৃথিবীতেই 
যেন আবাস গেড়ে বসে না যাই) । 

আর আপনি, আল্লাহ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন- এ পৃথিবীতে 
একজন মুসাফির, জান্নাতের বাড়ি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন, 
সেখানকার স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। আর 
এটা তখনই ঘটবে যখন আপনি জান্নাতবাসী হবেন । কিন্তু যদি এমন হয় যে 
আপনি জাহারামের অধিবাসীদের মতো সকল কাজ করে যাচ্ছেন আর 
জানাতে আপনার কোনো বাড়ি নেই, নেই কোনো সন্তান, নেই পরিবার শুধু 
আছে শাস্তি; এক অকল্পনীয় খারাবি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে কেমন হবে তখন?! 


তাই আরাম-আয়েশের জীবন থেকে সাবধান হোন । কেননা রাসূলুল্লাহ এই 
বলেছেন, আরাম-আয়েশের জীবন থেকে সাবধান হও। কারণ, নিশ্চয়ই 
আল্লাহর (প্রকৃত) বান্দা তারা নয় যারা আরাম-আয়েশের জীবনযাপন করে।২*২৬ 


অতএব আপনার জন্য প্রয়োজন ‘আল বাদাদাহ’ যেমন নবী হরহহই বলেন, 
“ঈমান হলো আল বাদাদাহ।'’২৭ আর ‘আল বাদাদাহ’ অর্থ হলো সাধারণ ও 
ধার্মিক জীবনযাপন করা । 


১২৬. ইমাম আহমদ ও আৰু নূআইম কৰ্তৃক ‘হিলায়াহ’ গ্ৰন্থে বৰ্ণিত শায়েখ 
বানী ‘মিশকাত' গ্রন্থে বলেন, এর সনদ সহীহ । 


১২৭. ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত । আস সাহীহা খন্থে একে সহীহ হাদীস বলে 
স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। 


www.pathagar.com 


আল্লাহর ভয় কাদা ৬৩ 


ইয়াতীমের ওপর দয়া 

আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক আল্লাহর রাসূল 
এহ. এর কাছে এলে তার অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করলো । তিনি 
হ্রহ্রহুই বললেন, তুমি কি তোমার অন্তরকে কোমল করতে চাও? তোমার 
(জার্নাতে প্রবেশের) কামনা পূরণ করতে চাও? তবে ইয়াতীমের ওপর দয়া 
কর, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং তোমার খাদ্য থেকে তাদেরকে 
খাওয়াও । ফলে তুমি তোমার অস্তরকে নরম করতে পারবে এবং তোমার 
কামনা পূরণ করতে পারবে ১২৮ 


হাসি কমানো 


আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ শই 
বলেছেন, “অত্যাধিক হেসো না। কেননা অত্যাধিক হাসি অন্তরকে মেরে 
ফেলে।”১২৯ 


এ ভয় করা যে আমার আমল নাও কবুল হতে পারে 


আয়েশা (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে নিমোক্ত আয়াত সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করলাম- 
ARS 1 A APUG 
a A GS RS MS 


“এরা (দানকারীরা) কি সেই লোক যারা অবৈধ যৌন সম্পর্ক রাখে, চুরি 
করে এবং শ্যালকোহল বা মাদক গ্রহণ করে?” আল্লাহর রাসূল হলুহই উত্তরে 


১২৮. ইমাম তাবারানী কর্তৃক ‘আল কাবীর' গ্রন্থে বর্ণিত । শায়খ আলবানীর একই 
রকম বর্ণনা থাকায় একে বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন দেখুন ‘আস সাহীহা' গ্রন্থ ৷ 

১২৯. ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । এটি সহীহ হাদীস যা আস সাহীহা 
এরন্থে আলবানী উল্লেখ করেছেন। 

১৩০. সূরা আল মু'মীনুন (২৩) : ৬০ 
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৬৪ আল্লাহর ভয় কাদা 


বললেন, “না হে আবু বকরের কন্যা (অথবা হে আস সিদ্দীকের কন্যা), তারা 
হলো সেই লোক যারা রোযা রাখে, দান-সদকা করে এবং নামায আদায় 
করে এ ভয়ে যে তাদের আমল কবুল নাও হৃতে পারে।*৩১ 


যন্ত্রণার আক্রমণের ভীতি । আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান 
হবার ভয় যেখানে আমি জানি না আমি কি জাহান্নামে যাব নাকি জান্নাতে ৷” 
হযরত সুফিয়ান সাওরী (রা) হতে বর্ণিত, যে আবু যর গিফারী (রা) কা’ব 
(রা)-এর সাথে ছিলেন তখন তিনি বলেন, “হে মানুষ! আমি জুনদুব আল 
গিফারী, দ্রুত এ সহকর্মী ভ্রাতার নিকট আস তিনি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ 
উপদেশ দিবেন।” লোকেরা তার চারপাশে একত্রিত হলো এবং তিনি 
বললেন, তোমরা কি জান না যে, যদি কেউ সফরে যাওয়ার নিয়ত করে তবে 
সে সাথে করে কিছু সহায় সম্বল নেয়ার চেষ্টা করে যাতে সফর সহজ ও 
আরামদায়ক হয় ও তার গন্তব্যে পৌছাতে কার্যকরী হয়? তারা উত্তর করল, 
অবশ্যই (আমরা জানি)! এরপর তিনি বললেন, পুনরুত্থান দিবসের সফর 
তোমাদের নিয়তের (যে কোন সফরের) চেয়ে দীর্ঘ সফর । 


আল্লাহর ভয়ে কাদা এবং পরকালের দুঃখ-কষ্ট ও স্মরণ সংক্রান্ত কিছু ঘটনা ও 
বৰ্ণনা’*২ জাফর ইবনে বুরকান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জেনেছি যে, 
সালমান ফারসী (রা) প্রায়ই বলতেন, তিনটি জিনিস আমাকে কাদায় এবং 
তিনটি জিনিস আমাকে হাসায় । আমি সেই লোককে দেখে হাসি যে দুনিয়ার 
জীবনের প্রতি আশাবাদী যদিও মৃত্যু তাকে পিছু ডাকছে। এরপর সে 
লোককে দেখে হাসি যে (তার প্রভুর প্রতি) অকৃতজ্ঞ যদিও সে (তার প্রভু 
কর্তৃক) অবহেলিত নয় । এরপর সে লোককে দেখে (হাসি আসে) যে ব্যক্তি 
উচ্চস্বরে হাসাহাসি করে অথচ সে জানে না সে কি তার প্রভুকে (তার 
কর্মকাণ্ড দ্বারা) সন্তুষ্ট করছে নাকি অসস্তুষ্ট করছে। যে তিনটি বিষয়ে আমাকে 
কাদায় তা হলো : এক. আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ এ:হই ও তার সাহাবায়ে 


১৩১. ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত । এটি একটি হাসান 
হাদীস যা শায়েখ আলবানী আস সাহীহা খন্থে উল্লেখ করেছেন। 

১৩২. এসব বর্ণনা ‘হিলায়াতুল আবীলিয়্যাহ’ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। আমি (মূল 
লেখক) বাদ আস শাহিদীন গ্রন্থ থেকেও উপকৃত হয়েছি যেটি এর মূলক্থা । 
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আল্লাহর ভয় কাঁদা ৬৫ 


আজমায়ীনের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া । দুই. হঠাৎ মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রমণের 
ভীতি । তিন. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবার ভয় যেখানে 
আমি জানি না আমি কি জাহান্নামে যাব নাকি জান্নাতে । 
সুফিয়ান সাওরী (রা) হতে বর্ণিত যে, আবু যর গিফারী (রা) কা'ব (রা)-এর 
সাথে ছিলেন তখন তিনি বলেন। “হে মানুষ! আমি জুনদুব আল গিফারী, 
দ্রুত এ সহম্মী ভ্রাতার নিকট আস তিনি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ 
দিবেন। লোকেরা তার চর্তুপাশে জামায়েত হলো এবং তিনি বললেন, 
তোমরা কি জান না যে যদি কেউ সফরে যাওয়ার নিয়ত করে তবে সে সাথে 
করে কিছু সহায় সম্বল নেয়ার চেষ্টা করে যাতে সফর সহজ ও আরামদায়ক 
হয় ও তার গন্তব্যে পৌছাতে কার্যকরী হয়? তারা উত্তর করল । অবশ্যই 
(আমরা জানি)! এরপর তিনি বললেন, পুনরুত্থান দিবসের সফর তোমাদের 
নিয়তের (যে কোন সফরের) চেয়ে দীর্ঘ সফর । তাই (সহায় সম্বল) গ্রহণ কর 
যা তোমার এ দীর্ঘ সফরকে তোমার জন্য সহজ ও আরামদায়ক করবে। 
তারা বলল, “সে জিনিস কী যা আমাদের সফরকে সহজ ও আরামদায়ক 
করবে?” তিনি উত্তরে বললেন, যে ভয়ানক বিষয় (কেয়ামত) আসছে তার 
জন্য হজ্জ আদায় কর। কেয়ামতের দিনের দীর্ঘতা চিন্তা করে প্রচণ্ড গরমের 
দিনেও রোযা রাখ। কবরে শাস্ত ও নিরব অবস্থার চেয়ে আল্লাহর কাছে 
রাতের আধারে.দু'রাকাত নামায পড় । মহান বিচার দিবসে (দীর্ঘ সময়) 
দাড়িয়ে থাকার কথা চিন্তা করে একটি ভালো কথা বল নতুবা বাজে কথা 
বলা থেকে বিরত থাক । আর তোমাদের সম্পদ থেকে এ নিয়তে দান কর 
যে, এ জাতীয় অন্যান্য (দুর্যোগ ও দুর্ভোগ) থেকে রক্ষা পাবে। 
পৃথিবীতে দু'ধরনের কাজে ব্যস্ত থেকো । এক. পরকালীন মুক্তির অনুসন্ধানে 
দুই. হালাল কুজি অনুসন্ধানে । তৃতীয় কোনো ব্যস্ততা তোমাকে কষ্ট দিবে বৈ 
উপকারে আসবে না । তাই এটা কামনা কর না।” 

টি তোমার সম্পদ দুই দিরহামের (অর্থাৎ সীমিত সম্পদের) মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রেখ । যার এক দিরহাম (অর্থাৎ অর্ধাংশ) তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর 

| অত এড দিবহাম পরকালীন ত বতর, (বাযকতে) সঞ্চয় কর । তৃতীয় 

$ ধরনের কোনো দিরহাম তোমাকে কষ্ট দিবে বৈ উপকারে আসবে না; তাই 
তা কামনা করনা। 
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৬৬ আল্লাহর ভয় কাদা 

সালান ইবনে আবী মূতী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি পানির পাত্র হাসান 
(রা)-এর সামনে আনা হলো তার রোযা ভাঙ্গাতে ৷ কিন্তু যখন তিনি এটি 
তার মুখের কাছে নিলেন তখন কাদতে শুরু করলেন এবং বললেন, আমার 
স্মরণে আসছে জাহানর্বামীদের আকুতি, তারা বলবে, আমাদের উপর কিছু 
পানি ঢাল” 

এবং এরপর তাদের প্রতি যে উত্তর দেয়া হবে তাও আমার স্বরণ হচ্ছে। 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ উভয় বস্তু (জান্নাতের পানি ও আহার) অবিশ্বাসীদের জন্য 
নিষিদ্ধ করেছেন।*8 

আল হাসান বলেন, নিশ্চিতভাবেই তোমার সময় অপর্যাপ্ত. তোমার কাজ-কর্ম 
পরীক্ষিত, মৃত্যু তোমাকে খুঁজে ফিরছে এবং জাহান্নাম তোমার সম্মুখে । আর 
আল্লাহর কসম যা কিছুই তুমি দেখ (এ পৃথিবীতে) তাই (একদিন) চলে 
যাচ্ছে। তাই প্রত্যেক দিন রাতে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা কর আর 
লোকদেরকে নিজেদের কর্ম খতিয়ে দেখতে বল যে তারা সামনের দিনের 
(পরকালের) জন্য রাখছে। 

তিনি আরো বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি তো কতগুলো দিনের সমষ্টি 
মাত্র । যখনই একটি দিন চলে যায় তোমার একটি অংশ যেন চলে যায় ।” 
তিনি আরো বলেন, এটা (এ উপদেশ) তার জন্যই মানানসই যে মনে করে 
মৃত্যু তার যাত্রাপথে দাড়িয়ে; সময় তার নির্দিষ্টক্ষণের অপেক্ষায় এবং আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সমাবেশ স্থলে (কিয়ামতের মাঠে) দণ্ডায়মান হওয়া 
অবধারিত । আর এ ভাবনাগুলো যার মনে দীর্ঘ রেখাপাত করে (তার জন্য এ 
উপদ্বেশ) । 

তখন শুধু দেখলাম যে লোকেরা মুখ ঢেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদছে। অথবা 
মুখ ঢেকে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করছে। 

আ'মাশ বলেন, আমরা একটি দাফন-যাত্রা দেখছিলাম কিন্তু মানুষের কান্না 
দেখে বুঝতে পারছিলাম না যে কে আসলে আমাদের সহসমর্মীতা প্রত্যাশা 
করছে। (অর্থাৎ, এ কান্না এত তীব্র ও বিস্তৃত ছিল যে তারা বুঝতে পারেনি 


১৩৩. সুরা আল আরাফ (৭) : আয়াত-৫০ ৷ 
১৩৪. সূরা আল আরাফ (৭) : আয়াত-৫০ । 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৬৭ 


সুফিয়ান ইবনে উআইনাহ বলেন যে; ইবরাহীম আত তাইমী বলেন, আমি 
নিজেকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে লোহার শিকলে বাধা কল্পনা করতাম 
যেখানে লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে আর এর অধিবাসীরা 
যাক্ধুম’৩৫ নামক বৃক্ষে ফল খাচ্ছে (বাধ্য হয়ে) এবং জামহারীর (একটি 
তিক্ত ঠাণ্ডা পানীয়) থেকে পান করছে। তাই আমি বললাম, “হে আমার 
আত্মা! তুমি আর কী চাও? উত্তর আসে, “পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই পুণ্য 
কাজ করার জন্য যদ্বারা আমি জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাব৷” 


আবার আমি নিজেকে জান্বাতের হুরদের’** সাথে (জান্নাতের) স্বর্ণালী 
কারুকাজের রেশমী পোশাক পরা অবস্থায় কল্পনা করলাম । আমি বললাম, 
হে আমার আত্মা! তুমি আর কী চাও? উত্তর আসল, পৃথিবীতে ফিরে যেতে 
চাই পুণ্য কাজ করার জন্য যদ্বারা এ নেয়ামত আরো বৃদ্ধি পাবে।” 


ঃপর নিজেকে বললাম, “তুমি এখন পৃথিবীতেই আছ আর তোমার 
ইচ্ছাগুলোও (তোমাকে ঘিরে) আছে ।” 


বলেন, “যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেনি সে যেন জাহারামের অধিবাসী 
হওয়া থেকে ভয় করে। কারণ জান্নাতবাসীগণ বলবেন, ‘সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন।**' 

যারা (আল্লাহর শাস্তির) ভয় করে না তাদের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে 
জান্নাতের অধিবাসী হওয়া থেকে সতর্ক থাকে কারণ তারা বলবে, ইতিপূর্বে 
আমরা আমাদের বাসগৃহে (আল্লাহর শাস্তির ভয়ে) ভীত ও কম্পিত 
ছিলাম ।”>৩৮ 

যাকারিয়া আল আব্দী ইবরাহীম আন নাখয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তার 
অসুস্থতার সময়ে কাদতেন, আর লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করতেন, হে 
ইমরানের. পিতা! আপনি কাদছেন কেন? তিনি উত্তরে বলতেন, কেন আমি 


১৩৫. অনুবাদকের নোট : জাহান্নামের মাত্রাতিরিক্ত তিক্ত একটি ফল । 

১৩৬. অপরূপ সুন্দর ডাগর চোখ বিশিষ্ট জান্নাতের (পুরুষের) নারী সঙ্গী যাদেরকে কোন 
পুরুষ বা ভ্রবিন স্পর্শ করেনি। 

১৩৭. সূরা আল ফাতির (৩৫) : ৩৪ 

১৩৮. সূরা আত তৃর (৫২) : ২৬ 
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৬৮ আল্লাহর ভয় কাদা 


কাদবো না যখন আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহকের 
(ফেরেশতার) অপেক্ষায় আছি যে আমাকে জানাবে হয় এটা না হয় ওটা 
(অৰ্থাৎ, হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম) । 

হিশাম ইবনে হাসান বলেন, যখন মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসিকে বলা হলো, হে 
আবু আবদুল্লাহ! আপনি কোন অবস্থায় জেগে উঠেন? তিনি উত্তরে বললেন, 
একজন মানুষের একটি চিন্তাই থাকতে পারে যে, সে প্রতিদিনই পরকালের 
কাছাকাছি পৌছে যাচ্ছে। 


আল্লাহর ভয়ে কাদার সুফল 

যারা আল্লাহর ভয়ে কাদে তাদের জন্য এতে অনেক সুফল রয়েছে। আল্লাহর 

TROT T 

উল্লেখযোগ্য কিছু হলো ... 

১. আলা হ সব ওঃ ন PE 
আশ্রয় দিবেন যেদিন তার ছায়া ব্যাতিত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। 

২. তারা জাহার্বামে প্রবেশ করবে না এমনকি জাহান্নামের আগুন তাদেরকে 
স্পর্শমও করবে না। 

৩. তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা অর্জনে সফল হবে। 
যেমনটি নবী করীম=্লহই বলেন, “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে 
Ei ded DLT lS ESTED a Ld ess. 
অশ্রু যা আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পরে ।” 

8. পরকালীন জীবনে তুবা বৃক্ষের (১৭ নং টীকা দেখুন) সুসংবাদ এবং 
সকল আরাম-আয়েশ ও সুখ-শাস্তির জারনাত লাভ । 
অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং 
তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ । আর তাদের সবরের প্রতিদানে 
তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক ।”** 

৫. পৃথিবীতে মর্যাদা এবং ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ । 


১৩৯. সূরা জাল ইনসান (একে আদ দাহর ও বলা হয়) ৭৬: ১১০১২ 
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আল্লাহর ভয় কাঁদা ৬৯ 


৬. ঈমান ও হেদায়াত সুনিশ্চিত করণ । 

৭. স্থিরতা ও আত্মার প্রশান্তি । 

৮. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন এবং 
এমন দিক থেকে জীবনোপকরণ প্রদান করবেন যা তারা কল্পনাও করতে 
পারবেনা। 

“আর যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন 
অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন পস্থায় 
তাকে রিযিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না 8৭ 

৯. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য সহজ করে 
দিবেন, যারাই তাকওয়া (আল্লাহকে ভয় করা এবং তার প্রতি কৃত 
অঙ্গীকার রক্ষা করা) অবলম্বন করবে। তিনি (আন্পাহ) তার কাজ 
সহজসাধ্য করে দেবেন।২82 

১০. তারা নবী ক্রহহই. এর সাহচর্য পেতে সফল হবে। কেননা আল্লাহর ভয়ে 
কাঁদা নবীহ্রহহইুএর পথনির্দেশ থেকেই এসে থাকে। 

১১. তারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের 
অনুসরণে সফল হবে । কেননা আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন তাদের পথ 
নির্দেশ থেকেও এসেছে। 

১২, জান্নাতে তারা পৃথিবীতে আল্লাহর ভয়ে কাদার কথা স্মরণ করে 
আনন্দিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, তারা একে অপরকে (পৃথিবীতে 
অতিবাহিত) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে ৷ তারা বলবে আমরা প্রথমে 
নিজেদের পরিবারের লোকদের ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করতাম। 
পরিশেষে আল্লাহ আমাদের ওপর মেহেরবানী করেছেন এবং দদ্ধকারী 
আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন নিশ্চয়ই অতীত জীবনে আমরা 
তার কাছেই দোয়া করতাম, সত্যিই তিনি বড় উপকারী ও দয়াবান 8২ 


১৪০. সূরা আত তালাক ৬৫ : আয়াত-২-৩ 
১৪১. সূরা আত তালাক ৬৫ : আয়াত-৪ 
১৪২. সূরা আত তুর (৫২) : ২৬-২৮ 
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৭০ আল্লাহর ভয় কাদা 


গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ 


AALS ADA A Por ‘ ios A El A ewe 
= US ar SLE ho i Wi SS 
“হে আমার রব! শয়তান মনে যেসব কুভাব সৃষ্টি করে তা থেকে তোমার 
নিকট আশ্রয় চাই । হে আমার রব! শয়তান যেন আমার কাছেই না আসে৷” 

(সূরা আল মু’মিনুন : আয়াত-৯৭-৯৮) 


AE ELA DFS SUBMUMEL al pb 
“হে আল্লাহ! আমাকে প্রত্যেক বিষয়ে মযবৃতী দাও এবং হেদায়াতের পথে 
the Me 

rl OED HE a EY RAR BRAD A Ds yb 
ORE ETE ES EE UG SAREE 
যেন ছোট মনে করি এবং মানুষ যেন আমাকে বড় মনে করে।” 


A Ls 
SLU li sbibkioill 


BEI 3 PH 


“হে আল্লাহ! হেফাযত কর আমার দিলকে মুনাফেকী থেকে, আমার 
আমলকে রিয়া থেকে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে ও আমার চোখকে 
খেয়ানত থেকে ।” 


Op ls Jd BU; ll al i 


A wr or 


SENT PEE 


“হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে আছি বেশি বেশি নেকী কামাই করার তাওফীক 
ORT TE CEC ETN CUE 


Le coro A ww ‘ EAE [") 
BL St | J PEGE Et ELE sO EE SE DPE E 
Aw EFAS FP or A 


H : TE 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৭১ 


“হে আল্লাহ! যতিদন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততদিন আমাকে 
Le 

Rois a AG BA DG 
SEEN NE RARE CES C6 DUCE 
রাখ এবং যতটুকু দিয়েছ তাতেই বরকত দান কর ।” 


Le Unk BL IS be WI iF 
FE 


“হে আল্লাহ! হালাল কামাই যেন আমার জন্য যথেষ্ট হয়, হারামের যেন 
দরকারই না হয়। আর তোমার দান দ্বারা আমাকে অভাবমুক্ত কর যাতে 
কারো মুখপেক্ষী হতে না হয়।” 

UL SHUN GSBIL LD DUY i 


ew dE ad ud EEE 


Ie bpd ar BY 
“হে আল্লাহ! তোমার দ্বীনকে কায়েম করার তাওফীক দাও ৷ তোমার পথে 


শহীদ হওয়ার সুযোগ দাও এবং তোমার নবীর শাফায়াত ও তোমার সন্তুষ্টি 
হাসিলের তাওফীক দাও ৷” 
AA weed Ae. 2 A A ASA GI 
wre Sb i sl 1 
VLEs bl YL 2, 
“ABA rs A ASA A ZA SBA 
pide Sh | 
“হে আল্লাহ! আমাকে তাওফীক দাও যাতে আমি তাওবাকারী হই, আমাকে 
পবিত্র লোকদের মধ্যে শামিল কর, তোমার সালেহ ও মুখলিস বান্দাদের 
মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য বানাও এবং তোমার নৈকট্যলাভকারী অগ্রবর্তীদের 
অন্তর্ভুক্ত কর ।” 
এঁসব অগণিত দোয়া থেকে ৯টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে কয়েকটি করে দোয়া 
বাছাই করে পেশ করছি যাতে যারা মুখস্থ করতে চান তারা রেডীমেড হাতের 
কাছে পেতে পারেন । বিষয়ভিত্তিক দোয়ার তালিকা পেশ করার পূর্বে দোয়া 
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৭২ আল্লাহর ভয় কাদা 


শুরু করার সময় যে ভাষায় রাসূল হহহই শুরু করতেন বলে কোন কোন 
হাদীসে আছে তা নকল করা হচ্ছে। অবশ্য বিভিন্ন হাদীস থেকে সন্নিবেশিত 
হওয়ায় যে শব্দ সম্ভারে সজ্জিত করা হয়েছে তা কোন একটি হাদীসে এ 
আকারে নেই । কিন্তু সবটুকু হাদীস থেকেই নেয়া হয়েছে। দোয়ার শুরুতে 
হামদ, সানা, দরূদ ও ইন্তিগফার থাকা উচিত বলে সেভাবেই সাজানো হলো । 
(আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.) 


ঈমান 
MY Ga EUs liy ER 5 CD 


ATE 


“সকল প্রশংসা এ আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এ পথে হেদায়েত করেছেন। 
আল্লাহ যদি হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম 
না।” (সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৪৩) ঢু 


AA rr (“AAs AIPA 


(EARLE (ECE OU CESIUM Y 
LOSES wi PE SE 
“হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করার পর আমাদের দিলকে 
বাকা করে দিও না । তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহুমত দান কর । 
নিশ্চয়ই তুমি যে বড় দাতা ।” (সূরা আলে ইমরান :আয়াত-৮ ৮) 
pl LLG Dal CG SIH Ls el ES) 
“হে আমাদের রব! তুমি যা নাযিল করেছ তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি 
এবং রাসূলের আনুগত্য করেছি । আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতা অনুগতদের মধ্যে 
গণ্য কর ।” (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৫৩) 


de ah IE Lo LL ip , 

pA 
“হে আমাদের রব! আমাদেরকে পরিপূর্ণ সবরের শক্তি দান কর, আমাদের 
কদমকে মযবুত করে দাও এবং .কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী 
কর ।” (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৫০) 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৭৩ 

Ef ES os sy Sl 5) 
nents ET FR BS A dl 43,38 HEE J 
Ce SEE) 

“হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে ঈমানের মহব্বত দান কর । আমাদের দিলকে 
ঈমান দ্বারা সজ্জিত কয় । আমাদের মনে কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর 
প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল কর ।” 


ইলম 


be LUI dsl hdl su Cell 


ee ee AA AN Br 242 APA ADE, Ar + 93 


N23 Ur 1253 LS Ep 423 13 5423 


EUS EE JE EAE - LLU 
TEAEETEE (Ef EAE SN EE VAS ESAS 


- Je ae MAAS Ul 
হে আল্লাহ! মহান কুরআনের দ্বারা আমাদের উপর রহম কর । কুরআনকে 
আমাদের জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত ও রহমত বানাও । কুরআন দ্বারা 
আমাদের কলবকে সজীব কর, আমাদের দৃষ্টিকে আলোকিত কর, আমাদের 
দুঃখ-বেদনা দূর কর এবং আমাদেরকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও ৷ কুরআনের 
যতটুকু ভুলে গেছি তা মনে করিয়ে দাও এবং যা জানা নেই তা শিখিয়ে 
দাও । রাতে ও দিনে কুরআন তিলাওয়াত কর'র তাওফীক দাও । হে রাব্বুল 
আলামীন, কুরআনকে আমার পক্ষে সাক্ষীদাতা বানাও ৷” 

eA Ades 


BRE ESS EAE ES — 


EM ERIE EAA LAC At 
“AGFA 7A 


BT ET UE CTL 


“হে আল্লাহ! আমাদেরকে অনুমানের অন্ধকার থেকে উদ্ধার কর এবং 
জ্ঞান-বুদ্ধির আলো দ্বারা সম্মানিত কর, আমাদের উপর তোমার অনুগ্রহের 
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৭8 আল্লাহর ভয় কীদা 


দরজা খুলে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার সহজ করে দাও । 
হে আমাদের রব! তুমি যতটুকু ইলম দান করেছ তাছাড়া আর কোনো ইলম 
এল ই গম ক বক 
er Acs rr A LAP HOAA LL AY “AL 4 A2N D799 
GEE EG Cap 
“হে আল্লাহ! আমাদেরকে নবীদের মতো বৃঝবার যোগ্যতা, রাসূলগণের 
মতো স্মরণশক্তি, মুজতাহিদগণের ইলহাম এবং সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ 
লোকদের মর্যাদা দান কর ।” 


Er : ol dL Es pl cel i { | 
“হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইলম দ্বারা সাহায্য কর, সহনশীলতা দ্বারা সজ্জিত 
কর, তাকওয়া দ্বারা সম্মানিত কর এবং সুস্থতা দ্বারা সুন্দর কর ।” 


আমল 
WIL pn UIE YF; Celli 


“হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার যিকর করার ও শুকুর আদায় করার এবং 
ভালোভাবে তোমার ইবাদাত করার তাওফীক দাও” [রাসূল শই প্রত্যেক 
ন বলো করত বহক ত হকে! 


Ae Ar A Aer coAwe DP Y os 
HAI PN J i rs | 35-41 
nd iH 0 SEL DV, 

হে আল্লাহ! আমাদেরকে কথা বলায়. দুনিয়ার কাজে ও দ্বীনী আমলে, নিয়ত 
Eo SO HECK SA A ie Ci ols 


99 
যাতে তুমি খুশী হও । 
PE Sd AL APA FAA or AAG A A Ls bas 


> Sl 3 Ss । |! 
oe 


MeL HCE SE HE TUE REL GS ত 
পারি, মন্দ কাজ ত্যাগ করতে পারি ও মিসকীনদেরকে ভালোবাসতে পারি।” 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৭৫ 


ক্ষমা চাওয়া 


Pee AA AA or “DS LA ACSADA 
Cl Soci LCE A eat EEE 
“হে আমাদের রব! আমরা গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করেছি । তুমি 
যদি আমাদের মাফ না কর ও আমাদের উপর রহম না কর তাহলে আমরা 
ক্ষতিখিস্তদের মধ্যে শামিল হতে বাধ্য হব৷” (সূরা আল আরাফ : আয়াত-২৩) 


AA Nea Ae 


LYS Le LUE], EI iss Ee 


4“ OAS A ee TAA ee 


EAE ETE ROS | DE AS PETE YT ESE ¥ 


4A Gos? Ar “AD, 


bw, Ce ibee USD YC ln 

pS i) IE EGE NES 
“হে আমাদের রব! যদি আমরা যা করণীয় তা ভুলে যাই এবং যা করা উচিত 
নয় তা ভুলক্রমে করে ফেলি তাহলে সে জন্য আমাদেরকে পাকড়াও কর না । 
পূর্ববর্তী লোকদের উপর তুমি যে আপদ-বিপদের বোঝা পরীক্ষা স্বরূপ দিয়েছ 
আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিও না। হে আমাদের রব! যে বোঝা 
বইবার আমাদের শক্তি নেই তেমন বোঝা আমাদের উপর দিও না। 
আমাদের গুনাহকে ধরো না, আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের উপর রহম 
কর । তুমিই আমাদের মাওলা । কাফিরদের মুকাবিলায় তুমি আমাদেরকে 
সাহায্য কর ।” (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৮৬) 


Ane er Arr LER TE Prose or AD Dr or 


Ue i US) lass or 3 ii ol 4 
EES EE 
“হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহের চেয়ে তোমার মাগফিরাত অনেক প্রশস্ত ৷ 
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৭৬ আল্লাহর ভয় কাদা 


আখিরাত 


- 20 a EA &; rE Yl os ES Cul ss wl 1 
EE ET EEE EEE 2 UE EET OU OES EE EES 
কল্যাণও দান কর। আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে হিফাযত কর ।” 
ন হাতার 0) 

wh, A BPA AcD Ib 

MEE ul 


“হে আন্তাহ! আমাদের সব ব্যাপারে পরিণাম সুন্দর ও কল্যাণকর এবং 
Ne ORAS Mei SBN HELE 


al Ad ada hue < LIP oe 


আলাই আমাকে তোমার রহমত বারা /ডেকে দাও জমাদের পর 
তোমার পক্ষ থেকে যাবতীয় বরকত নাযিল কর । আর যেদিন তোমার 
(রহমতের) ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন আমাদের উপর তোমার 
আরশের ছায়া দিও ৷” 


পানাহ বা আশ্ৰয় চাওয়া 
রাসূল হ্রহহই বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ 
চেয়েছেন। এর বেশ কয়টিকে একত্র করে এখানে পেশ করছি। পানাহ 
চাওয়ার আগে কিছু বিষয় কামনাও করেছেন। সে সবকে আলাদা না করে 
EU RO 


i stl 8 Et fe Fe TEESE sul lel 


APT Arcs ww #2 A 
J Ol Ls - 5 5 CE 
Ao Ne eee Ae Ld Ld PA DB ore “ Ed A ee 


~~! rr os 2 EO 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৭৭ 


Wiis DUN, LOND RS pt J 

JED 4S LAE ad JS 
“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য চাই এবং বীন, 
দুনিয়া ও আখিরাতে স্থায়ীভাবে আমাদেরকে দোষমুক্ত রাখ । আর আমরা 
তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ 
চাই । আমরা আরও পানাহ চাই, অচল বার্ধক্য, ঝণ, গুনাহ, বৃদ্ধ বয়সের 
অনিষ্ট ও বয়সের ভারে অথর্ব হওয়া থেকে এবং অপমানজ্ঞনক ও হঠাৎ মৃত্যু 
থেকে । আরও পানাহ চাই কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে এবং দেনার বোঝা ও 
জানের দা তে 


EEA EEE FE ES IE ETE 44 TEAL 


Ed SR Pore 


si, Ll Ls - 5 iY Fee 
ECE POUT in] UE 


“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছ থেকে পেতে চাই নৈতিক পবিত্রতা, অভাব 
শূন্যতা, তাকওয়া, হেদায়াত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুন্দর পরিণাম । আর 
আমরা পানাহ চাই সন্দেহ, ঝগড়া, মুনাফিকী, রিয়া ও তোমার দ্বীনের 
যাহ হল বকে 


OR CARY ALA AE eRe A AAS 2S nsb e 


Et Re oo SE 
“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই এ ইলম থেকে যা উপকার 
দেয় না, এ দিল থেকে যে তোমাকে ভয় করে না, এ নফস থেকে যার তৃপ্তি 
হয় না এবং ওঁ োয়া থেকে যা কবুল হয় না৷” 


Er it SY AAs Wb ডে Pee 
- asl EEC ‘Ua 


“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই আপদ-বিপদের পেরেশানী 
থেকে, দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে, ক্ষতিকর ফয়সালা থেকে এবং দুশমনদের 
খুশী হওয়া থেকে ৷” 


www.pathagar.com 


৭৮ আল্লাহর ভয় কাদা 


sodA Mr A + Ls? 
I Ft a EEO LEH EOE 


PEGE ছু 


AAs 


0 ila Ls 


HET SCO EAE THE HE 
ফিতনার (পরীক্ষা) ক্ষতি থেকে, মনের ফিতনার ক্ষতি থেকে, হায়াত ও 
মৃত্যুর ফিতনা এবং অভাব ও লাঞ্ছনার ফিতনার ক্ষতি থেকে” 

বিনয় কাতর আবেদন ও আবদার 


oA web EA 


a Goi Mini ud EE Ey 


“হে আমাদের রব! তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে খাস রহমত দান কর, 
আমাদের সব ব্যাপারেই সুব্যবস্থা করে দাও ৷” (সূরা কাহফ : আয়াত ১০ 


Asso PoA 399 


Wii ls wD MS Ul 


eee AA Nr 


HL LIL nF ES, 
“হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে আবদার জানাই যে, আমরা যেন 
তোমার রহমত পাওয়ার যোগ্য আমল করতে পারি । তোমার মাগফিরাত 
পাওয়ার মতো মজবুত ইচ্ছা শক্তি দাও, সকল নেক কাজ যেন সহজে করার 
তাওফীক পাই এবং সকল গুনাহ থেকে যেন নিরাপদে থাকি ।” 


PAD AA re cA 709 9 


Vs ES HRCA Er CE 


TAME AERA A i rE Fa Ee Z £nৰ 


ehAd 


যা et Cy LEI CS 
“হে আল্লাহ! হে আরহামার রাহিমীন, আমাদের কোনো গুনাহ মাফ করতে 
বাদ দিও না, কোনো দুশ্চিন্তা দূর করতে বাকি রেখ না। কোনো দেনা শোধ 
করতে বাদ দিও না, কোনো রোগীকে আরোগ্যর বাকি রেখ না এবং দুনিয়ার 
ও আখিরাতের যেসব প্রয়োজন পূরণ করা তোমার পছন্দ এর কোনোটাই 
অপূরণ রেখ না।” 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৭৯ 


“A D9 
¥ Cbel, EY ES ESAFEES ১) ll 


Le 7 A Aare AAG AAA 


Le 050 /, Ee SY Ah, SS 


“হে আল্লাহ! আমাদের উপর তোমার দান বাড়িয়ে দাও, কমিয়ে দিও না। 
আমাদেরকে ইয্যত দাও, বেইয্যত কর না, আমাদেরকে দান কর, মাহকরুম 
কর না; আমাদেরকে প্রাধান্য দাও, আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিও না; 
আমাদেরকে খুশী করে দাও এবং আমাদের উপর রাধী হয়ে যাও ৷” 

¢ ASA YB AEE 


(EEE NES (EEE CG iS si Ul 


“Awd ss 


EET) iiss Lede 


“হে আল্লাহ! হক বা সত্যকে তুমি আমাদের নিকট সত্য হিসেবেই তুলে ধর 
এবং তা মেনে চলার তাওফীক দাও । আর বাতিল বা মিথ্যাকে মিথ্যা বলেই 
চিনিয়ে দাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও ।” 


de We eA A we A Arco woes Ed 
LLL. CESTIAY Ee 0 f EE ETH 
HD a ee “ 3 ib s lS ue ‘| 


4 AS AAP AW 2 


Ld 1 ৩ ১৯ 
“হে দিলের মালিক! আমাদের কালবকে তোমার দ্বীনের উপর মজবুত করে 
দাও। হে কালবের পরিচালক! আমাদের দিলকে তোমার অনুগত কর । হে 


আলোকিত কর ।” 


UL, Be EE LL IMLS Ul 
sO cA Y tA 


F! Lit Ll sts sie 


Ed SPE 25 ড পঠs, 


Ee ECR LGUs, ০১ ls Ld, 


I sA 5 ££ Ac ‘ dA PAA wr 
cs ES; U১, ০ 85, sl wes. 

Ed Ed bl 
ts SA SD EAP AD SSA - LD SAS AD 


ELBE bE 


“ন 
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৮০ আল্লাহর ভয় কাদা 


Ac BhnLBA tA SS DE Arbo ws BA eo 7 PA re 
EE AES Ho dT TR 


£47, 9 PEER LAA 


AER coher 


PE Pl] 


Sie eps Li al LET 
“হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে আকুল আবেদন জানাই যে, 
আমাদরকে দান কর পূর্ণ ঈমান, সত্যিকার ইয়াকীন, শুকর ও যিকরে মশগুল 
জিহ্বা, ভীত ও নিরোগ কলব, প্রশান্ত, তৃপ্ত ও কামনামুক্ত নাফস, পরিপূর্ণ ও 
সুস্থ দেহ ও সুন্দর চরিত্র । 
আরও দান কর উপকারী ইলম, বিশুদ্ধ বোধশক্তি, তীক্ষ্ণ চিন্তা শক্তি, কবুল 
হবার যোগ্য আমল, গ্রহণযোগ্য প্রচেষ্টা, ক্ষতিহীন ব্যবসা এবং পবিত্র ও প্রশস্ত রিযিক । 
আরও দান কর পবিত্র জীবন, খালেস তাওবা, মৃত্যুর আগে তাওবার 
তাওফীক, শান্তিপূর্ণ মৃত্যু, নিৰ্ভয় কবর, নিরাপদ হাশর এবং জান্নাত লাভের সাফল্য । 
আরও আবদার করি তোমার রহমতের ছায়া, তোমার নবীর শাফায়াত ও 
তোমার সত্তষ্টি ৷” (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.) 


মৃতদের দ্য দোয়া 
¥ sLYL BI et iE Ee Eg 
BR ss ZN a EAR 28542 


ছে আমা দে বা আমাদের কে এর আযানের OEE SE 
গেছেন সে ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে আমাদের দিলে" 
কোনোরূপ অসন্তোষ ও কলুষতা সৃষ্টি হতে দিও না। হে আমাদের রব!, তুমি 
বড়ই স্নেহপরায়ণ ও মেহেরবান ৷” (সূরা আল হাশর : আয়াত-১০) 


Gio) Es asl Et im it 
SS Et sali Fe SES, i Ui? 


Pl EA PAGO dA 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৮১ 


“হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর যারা আমাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত, 
উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড় এবং পুরুষ ও নারী । হে আল্লাহ আমাদের 
মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রেখেছ তাকে দ্বীনের উপর কায়েম রাখ এবং যাকে 
মৃত্যু দিয়েছ তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও ৷" 


পিতা মাভা:ও সভধানদের জগা দের 
"pA Bor ASA wer 
0 OSL CLAN EE CEE 


a Lf AZO 


EEE ও আমার সন্তানদেরকে নামাষ কায়েম করার 
তাওফীক দাও এবং আমাদের দোয়া কবুল কর । হে আমাদের রব! বিচার 
দিৰসে আমার, আমার পিতা-মাতার ও সকল মু'মিনের গুনাহ মাফ কর ।” 

(সূরা ইবরাহীম : 8০0) 
lie Sl TUS 

“হে আমার রব! আমার পিতা-মাতর উপর তেমনি রহম কর যেমন তারা 
ছোট সময় আমাকে লালন-পালম করেছেন” (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪) 
এখানে পিতা-মাতা, দাদা-দাসী, নানা-নানী ইত্যাদি ষারা স্গেহ-ভালোবাসা 
দিয়ে প্রতিপালন ৰুরেছেন তাদের জন্য আবেগ সহকারে নিজেক্স ভাষায় দোয়া 
করা দরকাঁর যাডে আল্লাহ পাক ডাদের নেক আমল কবুল ৰুর্েম। গুনাহ 
নয হয়ো ওক অং যো যাজক চয় করের 


‘Ade AB 2 arr HAS Ed “Ww 
Elrls peel § $s EE Lz কে Ee, 
CLE 3 LSP CS S550. CS bee 


TE oe ; EES LL GS Cs 
চ্‌ তে আমাদের রব! আমাদের সর (বা স্বামী) ও সন্তানদেরকে এমন বানাও 
ট যাতে তাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের 
মধ্যে অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক দাও ৷ (সূরা আল ফুরকান : 1%) 
£ তাদেরকে পৰিত্ৰ জীবন, পূৰ্ণ স্বাস্থ্য, কল্যাণকর ইলুু, নেক আমল, সুন্দর 
টন চরিত্র এবং পবিত্র ও প্রচুর রিযিক দাও ।” 
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৮২ আল্লাহর ভয় কাদা 


এখানে সম্ভানদের প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী আলাদা 
আলাদাভাবে দোয়া করা দরকার । সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাদেরকে যেন 
'আমাদেয্স মাগফিরাতের জন্য কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার 
' যোগ্য রুখে যেতে পারে সে তাওফীকও কামনা করতে হবে। 


বিরোধীদের সম্পর্কে 
Le TM A Hs MLS 
pI 


“হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালেম সম্পৃদায়ের জন্য ফিতনা বানিও না 
এবং তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে কাফির কাওম থেকে নাজাত দাও । 

(সূরা ইউনূস : ৮৫-৮৬) 
হে আল্লাহ! তোমাকে তাদের ঘাড়ের উপর বসালাম এবং তাদের ক্ষতি থেকে 
তোমার্‌ নিকট আশ্রয় চাইলাম ৷” 


A AE EEN CPE Et AS ABI ys 


sd i ——a— L5H URE Sb Ur Sl 


Ld 


ed Ar GE AL 2G Ld 


Yi LE ESE SY, is 


LN ESE hls 5 EE 354 
“হে আল্লাহ! যারা আমাদের সাথে দুশমনী করছে তাদের বিরুদ্ধে 
আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনের মধ্যে কোন মুসিবত দিও না। 
দুনিয়াকেই আমাদের বড় ধান্দা, আমাদের ইলমের আসল উদ্দেশ্য ও 
আকর্ষণের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে দিও না । যারা আমাদের সাথে সদয় আচরণ 
জে ন লক লাম যাত ডা কয চি না৷” 


A Pr AAA er AFUE has 


ER it. Ly ol HAE G2 SES 


AST AF ADSPA Aree 


le bls Ss 


“হে আল্লাহ! তুমিই কিতাব নাযিল করেছ, জলদি হিসাব নেবার ক্ষমতা রাখ, 
মেঘষালাকে পরিচালিত কর এবং বাহিনীকে পরাজিত করে থাক । হে 
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আক্লাহর ভয় কাদা ৮৩ 


আল্লাহ! তুমি এ বাহিনীকে পরাজিত কর । “হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত 
কর ও কাপিয়ে দাও এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর ।” 
[আহ্যাবের যুদ্ধের সময় রাসূল এসহই এ দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন ।] 


ASPIASP A A A rar A APS G7 ASA Ed APIA 
Bg 0A CE TF LS NEE 
APA er oe re wf or 
ED oN al fons DAG 

i 30 et ~ 3 EL er 
LN 2 4A AS APA oA er aoe Ae 
lf. ri Lc iS US Yin al 
AwWor AFA A wc Bb 


Js HH [Seo LO) ct tl. Nl jl pl 


A Ans A Are AP Ae 


MHIP Em UU ISI 

ede BN sda 
“হে আন্তাহ! মু'মিন ও মুসলিম পুরুষ ও নারীদেরকে মাফ করে দাও । 
তাদের মধ্যে আস্তরিক মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি কর। তাদের একে অপরের 
মধ্যে সম্পর্ক কায়েম রাখ । তোমার ও তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে 
সাহায্য কর । হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সাহায্য কর ।.তোমার 
সাহায্য পাওয়া মু'মিনদের হক বলে যে ওয়াদা করেছ তা পালন কর । হে 
আল্লাহ! আমাদের ও দ্বীনের দুশমনদেরকে পরাজিত কর। তাদের মধ্যে 
বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কর । তাদের সম্মিলিত শক্তিকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দাও, 
তাদের পায়ে কাপুনি সৃষ্টি কর। তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি কন্রে দাও । 
তাদের উপর তোমার এ দাপট নাযিল কর যা অপরাধী কাওম থেক্সেকখনও 
ফিরাও না ।” (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.) 


রাসূল =:3-এর প্রতি দরূদ 
রাসূল বনদেছেন যে, দোয়ার শুরুতে ও শেষে. দরূদ পরেশ করা হলে দোয়া 
কবুলের বেশি আশা করা যায়। তাই দেখা স্বায়, বিশেষ করে দক্সদ দ্বারা 


দোয়া শেষ করার রীতি গোটা উন্মতের মধ্যে. চালু রয়েছে। আল্লাহ পাক 
কুরআনের মজীদে এভাবে দকদ্নের হুকুম দিছেন: 
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৮৪ আল্লাহর ভয় কাদা 
EE NE PS BE CTE OG EFL it 
AE Pe Oe TPE EIA 
“নিক্ষঃই আল্লাহ ও ভার ফেরেশতাগণ নবীর পতি দরদ পাঠান। হে বন্সৰ 
লোক! যারা ঈমান এনেছ তোমরাও তার প্রতি দরদ ও সালাম পাঞ্জ ।”.' 
(সূরা আল আহযাব : আয়াত ৰঙ) 
আল্লাহ তায়ালা ভার আর কোন হুকুম সম্পর্কে এভাবে বঞ্দেননি যে, আমি... 
নিজেও এ কাজ করি, তোমরাও তা কর । একমাত্র দরূদের বেলায়ই "অহন: ' 
কথা বলেছেন। এ দ্বারা দরদের মর্যাদা যে কত বড় তা সহজেই বুঝা যায়৷, 
তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ পাঠানো, আর ফেরেশতা ও মানুষের পক্ষ: 
থেকে দরূদ পাঠাবার মানে এক রকম নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে দরসে অর্থ - 
হলো : “আল্লাহ রাসূলের প্রশংসা করেন; তাঁর উপর রহমত, বরকত ও লান্ধি: 
নাযিল করেন। তার নাম উন্নত করেন এবং তাকে মহব্বত করেন।” 
দোয়া করেন। মুমিনদের দরের উদ্দেশ্যেও রাসূলের প্রতি রহম, বরকড 
ও শাস্তি বর্ষণ করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা । J :. 


লালাতের মতো লোলা: 
কাছে রধ্য-বা দরকার চাইতে থাকতেন। তাই স্ব অবস্থার: উ্সয্োণী 
চমৎকার দোয়া হাদীসে পাওয়া যায়। তা থেকে এখানে শুধু তাহাজ্জুদ ও: 
নফল নামাযের বিভিন্ন অংশে এবং ফরয নামাযের পর্ন যেসব দোয়া করতেন Sr 
তা থেকে মাত্র কয়েকটি বাছাই করে এখানে পেশ ক্ষরছি। তাছাড়া সঞ্চলি ও 
সন্ধ্যার দোয়াগুলো থেকেও কিছু এখানে উল্লেখ করছি। i সবশেষে দু্মার্টোর 
সময়ের দোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৮৫ 


তাকবীর তাহরীমের পর 
আল্লাহু আকবার বলে নামাযের শুরুতে হাত বেধে দাড়ানো অবস্থায় 
কিরাআতের পূর্বে বিভিন্ন দোয়া রাসূল হলেই পড়তেন । এর মধ্যে তিনটি 
এখানে উল্লেখ করা হলো- 

2 FUE wb ol hl Sib A + 
Ae A FAA A ss 27 A ee / AIA er 
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ed Gl Sl WH ed WAY. ll 
“আসমান ও যমীনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার দিকে আমি একনিষ্ঠভাবে 
আমার মুখ ফিরালাম ও মনোযোগ দিলাম । আর আমি মুশরিকদের মধ্যে 
শামিল নই । নিশ্চয় আমার নামায, কুরবানী, হায়াত ও মওত আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত । তার কোনো শরীক নেই । আমাকে এ 

রকমই আদেশ করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদেরই অন্তর্ভুক্ত ।” 
(নযা বাল আাদ্যাম : ৭৯ ও ১৬২) 


AP Ar ar « Assy 
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হে আল্লাহ! তুমি বাদশাহ ৷ তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই । তুমি আমার 

রব, আর আমি তোমার গোলাম । আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। আমার 

গুনাহর কথা স্বীকার করছি। আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও । তুমি ছাড়া 
আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না।” ঞ 


7 AzYU de Ar A CBs IA Acer Arc Aer ADDS YL 
MUS SFE WII Ue 
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PEE EE TE TT ETE EY 
মহান দরবারে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হলো। সব কল্যাণ তোমারই হাতে 
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আছে। কোনো মন্দই তোমার প্রতি আরোপ করা যায় না । তুমি যাকে 
হেদায়াত কর সেই হেদায়াত পায়। আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি । 
তোমার কাছেই যাব । তোমার শাস্তি থেকে বাচতে হলে তোমারই কাছে 
ধরণা দিতে হবে । তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়ই নেই, তুমি বরকতওয়ালা ও 
মহান । আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।” 
তাকবীর তাহরীমের পর “সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া 
তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা” আমরা 
সবাই পড়ি । এটাও হাদীসে আছে। এরপর এ তিনটির মধ্যে যখন যেটা 
ইচ্ছে পড়া যেতে পারে। (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.) 

করুকু' সিজদায় 
তাহাজ্জুদে বেশি সময় ক্ুকু’ ও সিজদায় ব্যয় করার সুযোগ থাকায় রাসূল 
হ্রহহই. এর কিছুটা অনুকরণ করা সম্ভব । রুকু’ ও সিজদায় তাসবীহ অনেকবার 
পড়ার মাধ্যমে আল্যাহর নৈকট্য বোধ সৃষ্টি হয়। তাসবীহতে ‘আমার রব' 
কথাটি আবেগ সৃষ্টির সহায়ক ৷ রাববুল আলামীনকে ‘আমার রব’ বলা শিক্ষা 
দিয়ে ঘনিষ্ঠতাবোধ করারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক সময় পর্যন্ত তাসবীহ 
পড়ার সময় বেজোড় সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য প্রতি দু'বার পড়ার পর থামার 
অভ্যাস করা দরকার । শেষ তাসবীহ একবার পড়তে হবে। শেষ তাসবীহর 
সাথে এটুকু যোগ করার কথা রয়েছে : 


eee A e 


Ss Is Ln oop il ef 


“আত্াহর প্রশংসা সহকারে এবং তার সৃষ্টি সংখ্যার পরিমাণ, তিনি যত পছন্দ 
করেন যে পরিমাণ, আরশের ওজন পরিমাণ ও তার কালাম লেখার কালির পরিমাণ ।” 
AS ULL KEVLAR ST 
GS ADI GALS A 20 2 
PD) HAE ট্রমা 
“হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমার প্রশংসা EA HEE 
করছি। হে পাক পবিত্র এবং সকল ফেরেশতা ও জিবরাইলের রব, আমাকে 
মাফ কর” (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.) 
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ULL LITT “#2 Acer es b 


EE BECLCT CE SOBS UH Ws cl A YS 
ep 2 bes 2 Sy 
“হে আল্তাহ! আমি তোমার জন্য রুকৃ’ দিয়েছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, 
তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। তোমার প্রতি আমার শ্রবণশক্তি, 
দৃষ্টিশক্তি, আমার মগজ, হাড় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয়াবনত হয়েছে।” 
(মুসলিম হাদীস নং ৪৮৭) 
dll if Eel In 

Ee GHG 0 ESE 

(বুখারী হাদীস-৭৯৪, মুসলিম হাদীন-৪৮৪) 
con 6.6 ACI GALS 

দাতাৰ ও নোবানৰ তিনিও কেৱেতা ও ভিৰ 
(মুসলিম হাদীস নং ৭৭১) 

LEAN. I KL os jl ss 
মহাপ্রতাপশালী এবং রাজত্ব, বড়ত্‌ ও সম্মানের অধিকারীর জন্য প্রশংসা 


করছি । এটি রুকু ও সিজদায় বলবে । 
(হাঙ্গীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৮৭৩, নাসাঈ হাদীস নং ১০৪৯) 


রুকু’ থেকে দাড়িয়ে 
SOC Ub SS SNS Eni 
“হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, অনেক অনেক 
EVA 2 SOR: বরকত হোক ৷” 


SEU LOPES ELON RY Le CV 32m) 


Ar 


UW I 


“হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আর তুমি যাকে 
বাধা দাও তা কেউ দিতে পারে না। সম্পদের মালিক হলেই লাভবান হয় না। 
সম্পদ তোমারই দান । (তোমার ইচ্ছা ছাড়া সম্পদ উপকারে আসে না ।)।” 
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সিজদার দোয়া 


পৌঁছে যাও । তাই সিজদায় বেশি করে দোয়া কর । 


Ar order FP ArsAar so 8 Acie HPA er rr 209 ys 


SHU ot LUD CDN Cue WS 


eA Pro Aaldh rer ane doe wr BoA Bor HB oer 


DEI nl DULG rats es G3 tes «ils 
“হে অল্লাহ! তোমার জন্যই সিজদা করেছি, তোমারই উপর ঈমান এনেছি 
এবং তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আমার চেহারা তার জন্যই 
সিজদা করেছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন ও আকৃতি দান করেছেন এবং 
তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। অতএব আল্লাহ বরকতময় । 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টা ৷” (মুসলিম হাদীস নং ৭৭১) 

- (ety Pf ef If fir FE NACES i iil Uf 
“হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ কর- ছোট ও বড় গুনাহ, আগের ও 


পরের গুনাহ এবং প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ ৷” 
Az P ABarrsd ASAe AS 2 AS 


- 1 EUSTON Staaten Dl 


ডালা হয পতা সহকারে হাসত পাঠ জাছি। জলম জৰা 
ও তার নিকট তাওবা করছি ।” 

রাসূল হুহহুই সিজদায় বেশি করে দোয়া করতে বলেছেন। তাই এসব খাস 
দোয়া ছাড়াও হাদীসের যে কোনো দোয়াই সিজদায় পড়া যেতে পারে। 
সিজদায় কুরআনের দোয়া পড়া হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। 


দু’ সিজদার মাঝের দোয়া 
A AFI ASA AAA A Bs y 
ert SU Sl Sl SA 


APA 7 A Arh sr 


- 5 [3 lls 


“হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে হেদায়াত 
দান কর, আমাকে সুস্থ রাখ, আমাকে ক্ষতি পূরণ দাও, আমাকে উন্নত কর ও 
আমাকে রিযিক দাও ।” (হাদীসটি হালন, আবু দাউদ হাদীস নং ৮৫০, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৮১৮) 
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সালাম ফিরাবার পূর্বে 
OF CIUNLA Y F Lb CL Cb Sl pal 
et ঠা wi Eb UL wD SAE 
হেজ দামি জানার নিতে চার তত বৰ করছ রড 
কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না । সুতরাং তুমি নিজ ক্ষমা দ্বারা আমাকে 
মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম কর । নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, অতি 
দয়াল । রেখো হাম বং বতলিয হারান বং) 


? Are dae # ASN oes 


ELT SOR CGE SAAC NE tS TE 


EG EME EST Ea rE alo Ad Ae 


CHRON 


“হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ কর, যা আগে করেছি ও যা পরে করেছি, যা 
গোপনে করেছি ও যা প্রকাশ্যে করেছি, যেখানে সীমালংঘন করেছি এবং যা 
আমার জানা না থাকলেও তুমি জান, সবই মাফ কর । তুমি আগেও ছিলে, 
পরেও থাকবে । তুমি ছাড়া কোনো ইলাহা নেই ।” 


Ed JA Bards 2, SA PA w“ IIb es 
lor Cs ELENA a CEES eo) ~~! 
PA Par PA Par 


il J ES Ls 2 Wels 


Ne 
SL nd 


“হে আল্লাহ! আমি তোমর নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নাম ও কবরের আযাব 
থেকে এবং দাজ্জাল এবং হায়াত ও মওতের ফিতনা থেকে ।” 


Rs মুসলিম হাদীস নং ৫৮৮) 


SI. 019A, e Aor 2 eA Pe Ae 


এৰে ভালো ও সুমন করা জলোলরাল কাল আর সজে ভালো 
সুন্দর পথ হলো মুহাম্মদ=-=২এর পথ ৷” 
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সালাম ফিরাবার পর 


Prosi Y ArAs 


প্রথমে $1 U1 একবার এবং তিনবার | EE 


ZA Aa rer “Ww oe {UE A cfr dd eds Yd os 


CS LD EIS NN NES 
- oY fp E Ls 


“আল্লাহ বড়, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার 
পক্ষ থেকেই শান্তি । তুমি বরকতময় ও মহান ৷” 


PAs A de? AP MN Cudee ote Aro FY 


CISD NITT WANS DhUy 


1, 7 PoP Ar APD oo A Pre A AY 


He man CN SE PT 


“আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই । তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই, 
রাজ্য তারই । প্রশংসা সবই তার । তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি 
চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই । তার হাতেই সব কল্যাণ সবকিছুর উপর তিনি 
ক্ষমতা রাখেন।” 


ad PreoAar 2A SDP Y 


UL is ules sul EPEAT 
92 4 A 24 A Aare r 2 AP A AA পAণণপতণs 
AAA A AAA AFA 


- le, wl lhe Ee) 
“হে আল্লাহ! তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার 
আবদার জানাই । আরও চাই আসানী ও কক্ুণা এবং সুযোগ-সুবিধা আমার 
দ্বীনী ব্যাপারে, দুনিয়ার জীবনে, আমার পরিবার ও আমার মালে । হে আল্লাহ 
আমার সব গোপনীয় বিষয় তুমি ঢেকে রাখ এবং সবরকম আশংকার বিষয় 
থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ ।” 
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সকালের দোয়া 


IASI roe Are LAr Aad AA ar 


COPEL UO ECU EEC HOEY Eni i 

rad, 
“হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে সকাল বেলাকে কবুল করলাম । তোমার নাম 
নিয়েই সন্ধ্যাকেও কবুল করি। তোমার নামেই বাচি, তোমার নামেই মরি । 
তোমাই কাছে ফিরে যেতে হবে।” 


A Ae AS Ae ASF Ace re f/oA wu Bs & 
SL pal sd ol Ll Sl 
JG 4s LES ead JOT 
“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই- দুশ্চিস্তা ও দুঃখ-বেদনা 
অক্ষমতা ও অসলসতা, কৃপণতা ও ভীরুতা এবং বেদনার বোঝা ও মানুষের 
দাপট থেকে ।” 


GE Es a ibs Gt Loe 


2.» Ed 


AIA or 


Lo 0 


আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের ওপর 

ও এখলাসের ওপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ শ:হই এর দ্বীনের উপর এবং 

আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের ওপর ৷ তিনি ছিলেন একনিষ্ট 

মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না । (আহমদ, হাদীস নং-১৫৪৩৪) 
সন্ধ্যার দোয়া 


CE FS Us LOS, | 


“আল্লাহর শেখানো পরিপূর্ণ দোয়া কালাম দ্বারা গোটা সৃষ্টির ক্ষতি থেকে 
পানাহ চাই ৷” 
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IAS A err AA AA AAS Aer 


Sy Ls 2 3 Lol ws iw 

SECRET TOUAT 
“হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে সন্ধ্যা বেলাকে কবুল করলাম । তোমার নাম 
নিয়েই সকাল বেলাকেও কবুল করি । তোমার নামেই বাচি, তোমার নামেই 
মরি । কবর থেকে উঠে তোমারই কাছে যেতে হবে” 


শোবার দোয়া 


NA OLR tt ণ LRA SA পণ AE ST 2 As Ar 


AJ we 


GEV UY 
(শোবার পর ও দোয়া শুকরিয়া আদায়ের জন্য) 
“সকল প্রশংসা এ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান 
করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয়ের 
জায়গা দিলেন। কত এমন লোক আছে যার প্রয়োজন পূরণের কেউ নেই 
এবং যার কোন আশ্রয়ের জায়গাও নেই ।” 


Aer A AeA LRA ATH Ae PP Aer oA Wr 
+ 


ESF - df US 2 3 rp LL 


SEE LOAN PLEA 


Webi ! Leki Gl sls U0 


re 
(ডান কাতে শুয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে এ দোয়া) 
“হে আমার রব! তোমার নাম নিয়েই আমার পার্শ্বকে বিছানায় রাখলাম । 
আবার তোমার নাম নিয়েই তাকে উঠাব। এ অবস্থায় যদি আমার জানকে 
তুমি রেখে দাও (মৃত্যু দাও) তবে এর উপরে রহম কর । আর যদি ফেরত 
পাঠাও তাহলে এর হেফাযত কর যেমন তোমার নেক বান্দাদের বেলায় করে 
থাক ।” 
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আল্লাহর ভয় কাদা ৯৩ 
2k Bas AS EE pd AvrAeSD 3% 
Cis Lf tm Ce LEY CAL 


2, Az tt oAee SAAS oA A 


LED E Lh SUS 


weet BAe 


ais bi - UVa EIN CEL 


ELON FLOR SY 
“হে আল্লাহ! আমার নাফসকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমার 
চেহারাকে তোমারা দিকে রুজু করলাম । আর সব ব্যাপারের ভার তোমার 
উপরই দিলাম । আমার সভাকে তোমার আশ্রয়ে রাখলাম । আগ্রহ ও আশংকা 
নিয়েই তোঙ্ার দিকে এসেছি। তোমার শাস্তি থেকে বাচতে হলেও তোমারই 
ৰণক. খরণ্য দিতে হয়। ভোদার কাছে ছাড়া কোনো আশ্রয়ও নেই৷ যে 
কিতাকু তুমি নাধিল ৰরেন্থ তার উপর ঈমান এনেছি এবং যে নবী তুমি 
পারিছ্েছ ভার উপরও ঈমান এনেছি।" 


৩৩ সুৰাহানাল্াহ, ৩৩ বার আলহামদুলিন্পাহ ও ৩৪ বার আল্লাহ 


আকবার । 
আয়াতুল কুরসি । 
nl AICP i 
“হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই মরি ও বাচি। 
অবসর সময়ের দোয়া 


i ME Me SSE TC HAE Fi 
কোনো যিকর মনের দিকে খেয়াল রেখে মুখে চালু করলে বাজে চিন্তা থেকে 
রক্ষা পাওয়া যায়. সবসময় আল্লাহ তায়লাকে স্বরণ্‌ রাখার এটাই সহজ 
উপায় । 


¥ ঞ Disb’ EE “ll iil bts 


md! il EE Y। EV Pe 
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৯৪ আল্লাহর ভয় কাদা 


ed AS Ar er ee AD 


- bts mete PEUTE Ube 

BEE UN 

তাছাড়া দরূদ পড়তে থাকা ৷ কুরআনের যেসব অংশ মুখস্ত আছে তা 

গুনগুণিয়ে আবৃতি করা যায়। মোটকথা হলো মনটাকে সবসময় কাজ দিতে 

হবে । যদি সচেতনভাবে তাকে ব্যস্ত না রাখা হয় তাহলে যখনই সে অবসর 

পাবে তখনই ইবলীস তাকে কাজ দেবে। মন বিনা কাজে থাকতে পারে না। 
তাকে কাজ না দিয়ে শয়তানের বেগার খাটতে বাধ্য হবে। 


দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ দিন ও সময় 
আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই তার বান্দার দোয়া শুনেন কবুল করতে পারেন। 
বান্দা তো যখনই যে দোয়া করার প্রয়োজন বোধ করে তখনই মনিবকে 
ডাকে ও তার কাছে যা ইচ্ছা করে তাই চায় । 
তবে রাসূল হুহুইই দোয়া কবুলের জন্য বিশেষ কতক দিন ও সময় জানিয়ে 
দিয়েছেন যাতে আল্লাহর বান্দাহারা এ সব দিন ও সময়কে অবহেলা না করে, 
বরং বিশেষ যত্ন সহকারে এঁ বিশেষ সুযোগকে ব্যবহার করে দয়াময় প্রভুর 
দুয়ারে ধরণা দেয় । 
লাইলাতুল কদর । 
রমযান মাস। 
ফরয নামাযের পর । 
আরাফার দিন। 
আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় । 
জুমুআর দিন। 
রাতের শেষ তৃতীয়াংশ । 
সিজদারত অবস্থায় । 
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সময় । 
. রোষাদার অবস্থায়, বিশেষ করে ইফতার করার পূর্বক্ষণে । 


YAP P OGY 


www.pathagar.com 


শল্লিস পাবলিকেশনের বহসম্বহ 


১. | THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি) 


VOCABULARY OF THE HOLY QURAN 


hl 

৮. 
>. 
১১. | 
১২. | সই 
১৩. | সহ 
১৪. | সহ 
১৫. | 
১৬. 
৯ 
৯. 
২০. [ জ 
২২. | রাস 
২৪. | রাসু 
[২৫. | র 


. | মৃত্যুর পর অনস্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) 
২ কম (সাত্যাল জয়ৰ) 
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ভা. জ্তাক্কিল নাহোক ন্েনেকচার সিলিত্তঃ 


¢o Fr 
৫০ | ২৮. যিশুকি 
দয : আলুহৰ 
ধাত আহ্বান তা না হলে ধ্বংস 


{ 


A 
I 
1 

খ্ 


পরিচালনা 


১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্ষের সাদৃস্য ৫০ 


ডা. জাক্কির নায়ক লেক্ক চার সমা \ 
৯ জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র -১ 800 
ক: জাফির নায়েক লেৰুচার সম্গ্র-৩ | ৩৫০ ৭. বান্বাইকৃত জাকির নায়েক 
&. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪ | ৩৫০ লেকচার সমগ্র ৭৫০ 
আচিকবেই বের হতে যাচ্ছে 
ৰু. রাসূল েইুএর অজিফা, খ. আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন), 
প. Golden use Foul Word. ঘ. আপনার শিশুকে লালন- পাল্দদদ করবেন 


যেভাবে, ঙ. আসুন কুরআনের সাথে কথা বলি, চ. যে গল্লে প্রেরণা যোগায়, ছ. শক্চে 
[শব্দে হিসনুল মু'মিনীন, জ. শেখ আহমদ দিদাত লেকচার সমগ্র । ‘ 
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